দা, বাণিজ্য (বারী ঘখশবাবন্থ 
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অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ, (অর্থনীতি ও ইতিহাস) 


অধ্যাপক, স্কটশচার্চ কলেঞ্জ, কলিকাতা? ভূতপূর্ব অধ্যাপক, 
হরগ্প কলেজ (মুলীগঞ্জ)) তিক্টোরিয়। কলেজ 
(কুচবিহার )) ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন 
(কলিকাতা )7 উইমেন্স কলেজ, 
( কলিকাত। ) এবং সিটি কলেজ, 
বাণিজ্য বিভাগ । 


গ্রন্থকার $ অর্থনৈতিক-ততৃ, ভারতীয় অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভারতের 
সংবিধান) [0:0005000 €০ [0621750101881 ত6120005) (00861606102 
০৫ [1549১ উচ্চতর ভারত ইতিহাস, বিশ্বের ইতিহাস ইত্যাদি 


ডি লাইট বুক কোঃ 


বিক্রয় কেন্দ্র ঃ$ ১৭৩/৩, বিখান সরণি, কলিকাত।-৬ 
কার্যালয় £ ২৭. অরবিল্দ সরণি, কলিকাতা-৫ 


প্রকাশক £ 
গোপাল চন্দ্র সাহা, এম্‌. কম্‌, এল এলও বিঃ 
ডি লাইট বুক €কাঃ 
১৭৩/৩, বিধান সরণি, 
কলিকাতা-৬ 


প্রথম প্রকাশ 
১৯৬% 


মুদ্রাকর 
ভি. সরকার 


নিউ বাসন্তী প্রেস 
৭১, ঠকলাস বোস ্্রীট 
কলিকাতা -৬ 


মুখবন্ধ 


ব্রেবাধিক ডিগ্রি কোর্সে অর্থনীতির পাঠ্য-বিষয় দুইটি পুথক্‌ পর্যায়ে ৬1গ 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অর্থনীতির দ্বিতীয় পত্রে যুদ্র/গত অর্থনীতি, 
বাণিজ্য চক্র, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বৈদেশিক বিহ্বিয়ঃ রগ্রীয় অর্থ-ব্য বসা 
প্রভৃতি বিষয়ের ক্ষেত্রে বিস্তারিত পাঠ্যসূচী সম্পর্কেছাত্রছাত্রীদিগের সম্যক 
জ্ঞান লাভের উপর জোর দেওয়া হইতেছে । সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া দ্বিতীয় 
পত্দ্রের পাঠ্যতালিক1 অনুসারে এই গ্র্থটি রচনা করিয়াছি। প্রশ্নোত্ধরের 
আকারে ইহার বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হইলেও; বিষয়বস্তর আলোচনায় 
ধারাবাহিকত্তা বজায় রাখিবাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি- প্রশ্নোত্তরগুলির 
মধো মুদ্রাগত অর্থনীতির একটি সামগ্রিক রূপ ইহাতে ফুটাইয়া তুলা হইয়াছে । 

এই গ্রহ্থখানি চাব্রছাত্রীপিগের প্রকৃত উপকারে আপিলে শ্রম সার্থক 
হইবে। 

ডি লাইট বুক কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীগোপাল চন্দ্র সাহা এই 
পুস্তকখানি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ কবিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ 
করিয়াছেন । 


অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
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প্রথম 
ছ্বিভীস্ব 
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সপ্তম 
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একাদশ 
দ্বাদশ 
ত্রয়োদশ 
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মুদ্রা, বাণিজা & তাঠীয় হ্থ-বাবনথ 


মুক্রা, বাণিজয ও রাষ্ট্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


এিশহ্য জন্দ্যান্জ 


মুদ্রার পরিমাণতত্ব ও দামস্তর 
€0.89701765 1176975 91 )10759ড এছ 1১106515৮৩8 


0. 1. চয018115 81715 08811615 07601ড 91 হ10165 8717 [00172 
0881 715 117128060090165, 


|81708116 £1)6 76126102 061%561) 1076 01811116501 2801865 2710 
1176 29106781 10০16815৮০1. 


405. বিচ্ছিন্নভাবে কোনও একটি সামগ্রার ব! ছুইচারিটি বিশেষ 
সামগ্রীর দাম উঠানাম। করিলে এবং অপরণপর সকল বস্তুব দাম অপরিবতিত 
থাকিলে বুঝিতে হইবে যে এ সামগ্রাটির বা এ বিশেষ সামগ্রীগুলির নিজস্ব 
চাহিদা বা যোগানে কোনও তারতম্য ঘটিয়াছে। যে কারণে উ্া বা 
উহাদের দায়ে তারতম্য খটিয়াছে সে কারণের সহিত অপর্বাপর বস্তুর কোন 
সম্পর্ক নাই। কিন্তু যদি কোন সময়ে দেখা যায় যে দেশের মধ্যেকার সকল 
বস্ত্র দাম একই সঙ্গে কাড়িয়! গিয়াছে বা একই জ্ঙ্গে কমিয়া গিয়াছে তাহা 
হইলে বুঝিতে হইবে এঁ পর্িবততনের কোনও অভিন্ন কারণ ঘটিম়্াছে। অবশ্য 
বাড়িলে সব বস্ত্র দাম যে একই ভাবে বাড়িবে অথবা কমিলে সব 1জনিষের 
দাম যে একই ভাবে কমিবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই ; বরং এক্প না 
ঘটাই স্বাভািক। তবে বাড়লে, কমবেশী সকল বস্তুর দাঁম বাড়ে, কমিলে 
কম-বেশী সকল বগুর দাম কমে * অথাৎ গড় দাম বা! দামন্তর বাড়ে বা কমষে। 
এইবূপ ঘটিলে বুঝিতে হইবে উহার কোন অভিন্ন কারণ আছে। 

বনু অর্থনীতিবিদ দেশের মোট মুদ্রা পররিমাণকেই (০2001 ০৫ 
700065 ) এই অভিন্ন কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । ইহাদের মতে, 
মুদ্রার চাহিদা সাধারণতঃ অপরিবতিত থাকে $ মুদ্রার যোগান অর্থাৎ মোট 
মুদ্রার পরিমাণ বাঁড়গা গেলেই মুদ্রান্র দাম কমিয়া যায়, অর্থাৎ দাম 
বাড়িয়া যায়। 'অপরপক্ষে মুদ্রার যোগান, অর্থাৎ মোট মুদ্রার পরিমাপ কমিয়া 
গেলেই, মুদ্রার দাম বাড়িয়া যায়-_-অর্থাৎ দামস্তর কমিয়া যায়। 


2 মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাধ্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


মুদ্রার চাহিদা অপরিবতিত থাকে বলিয়া ধর! হয়। কিন্তুমুদ্রার চাহিদা 
বলিতে কি বুঝায়? যদি দেশের মধ্যে সামগ্রী-বিনিময় বা বার্চার ব্যবস্থা 
থাকে (মুদ্রা স্যঙ্টি হইবার পূর্বে যাহা সকল দেশেই ছিল ),_-কোনও মুদ্রার 
মাধ্যমে কোনও বস্তরই বেচা কেন! না হয়,তাহা! হইলে দেশে মুদ্রার কোন 
প্রয়োজনই থাকে না। যদি সামগ্রী-বিনিময় না থাকে, মুদ্রার মাধ্যমেই 
সব কিছু কেনা-বেচা হয়, তবেই দেশে মুদ্রার প্রয়োজন হয় এবং মুদ্রার 
চাহিদা হয়। যুদ্রার মাধ্যমে বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর পরিমাপ যদি কম হয় 
তাহা হইলে মুদ্রার চাহিদ! হইবে কম, এবং বিনিময়ষোগ্য সামগ্রীর পরিমাণ 
যত বাড়িবে, মুদ্রার প্রয়োজন বা চাহিদা ততই বাড়িবে। বিনিষয়যোগ্য 
সামগ্রীর পরিমাণ বলিতে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণকে বুঝায় 
€ ৮০10299 ০0 €:86) বাণিজ্যের পরিমাণ যদি বাড়ে, অর্থাৎ দেশে 
ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রমারণ ঘটে, তাহা হইলে মুদ্রার চাহিদা! বাড়ে; 
বাণিজ্যের পরিমাণ কমিলে, মুদ্রার চাহিদা] কমে। 

বাণিজ্যের পরিমাণ যদি অপরিবতিত থাকে, তাহা! ছইলে দামস্তরের 
উঠানাম| নির্ভর করে মুদ্রার যোগানের উপর। মুদ্রার যোগান বলিতে 
বুঝায়, দেশের মধ্যে বিহিত মুদ্রার (16891 51302] 177076% ) পরিমাণ । 
আমর] চলতি ভাষায় নগদ টাক] (০851) ০01 ০01061)05 ) বলিতে যাহা 
বুঝি তাহাই অর্থনীতির ভাষায় বিহিত মুদ্রা। এই বিহিত যুদ্রার মধ্যে 
প্রমাণ মুদ্র| (যথা আমাদের দেশে, £0০০ বা টাকা) এবং খুচরা মুদ্রা আছে, 
আবার ব্যাঞ্চ নোটও আছে । প্রমাণ মুদ্রা এবং থুচর| মুদ্রা সরকারের দ্বারা 
নিমিত হইয়া বাজারে প্রচারিত হয় এবং বাঙ্ক নোট সরকারের দ্বারা রচিত 
আইনের আওতার মধ্যে থাকিয়া কেন্দীয় বাঙ্ক প্রচার করে। যতমুল্যের 
প্রমাণ মুদ্রা, খুচর! মুদ্রা এবং ব্যাঞ্চ নোট দেশের মধ্যে ছাড়] হইয়াছে উহাকে 
মুদ্রার পাঁরমাণ বা মুজ্ার যোগান বল! যাঁয়। ধরা যাক এইভাবে হিসাব 
করা মুদ্রার যোগান হইল ১০০ টাকা এবং মুদ্রার দ্বারা বিনিময়যোগ্য সামগ্রী, 
অর্থাৎ বাণিজ্যের পরিমাণ হইল ১০টি সামগ্রী, তাঁহ! হইলে মুদ্রার পরিমাণকে 
বাণিজ্যের পরিমাণের দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল যাহা হইবে তাহাই 
হইল, গড়ে একটি সামগ্রীর দাম--অর্থাৎ দাঁমস্তর (0:1০ 1০] )। শ্তরাং 
মুদ্রার পরিমাণ (1) 


দামত্তর (0) 7 ..- রা 
( বাণিজ্যের পরিমাণ (৫) 


মুদ্রার পরিমাণ তত্ব ও দামন্তর 3 


এক্ষেত্রে বাণিজ্যের পরিমাণ ষদি একই থাঁকে, মুদ্রার পরিমাণ বাড়ে, 
ধর] যাক ১০০ টাক] হইতে ২০০ টাকা হইল, তাহা হইলে ঠিক এ অনুপাতে 
দামস্তর বাড়িয়া যাইবে-_অর্থাৎ ১০ টাঁকা হইতে বাড়িয়া ২০ টাকা হইবে। 
বিপরীতক্ষেত্রে বাণিজ্যের পরিমাণ যদি একই থাকে, মুদ্রার পরিমাণ কমে, 
ধর] যাক ১০০ টাক] হুইতে ৫৪ টাকা হইল, তাহ] হইলে ঠিক & অনুপাতে 
দ্ামস্তর কমিয়া যাইবে--অর্থাৎ ১০ টাকা হইতে ৫ টাকা হইবে। 

তবে দাঁমস্তরের উপর মুদ্রার প্রচলনক্ষিপ্রতার গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল আছে। 
মুদ্রার আসল কাজ হইল বিনিময়ের বাহনরূপে (2)60101) 0 60781066 ) 
ক্রিয়া করা । গড়ে একটি মুদ্রা একটি নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে যতবার হাত 
বদল করিতেছে-_অর্থাৎ বিনিময়ের বাহুননূপে কাজ করিতেছে ভাহাকেই 
বলা হয় প্রচলন ক্ষিপ্রতা (219০৫ 0৫ 00০01986100 )। একটি মুদ্রার 
যদি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একবার হাতবদল করা, অর্থাৎ বিনিষয়কার্য্য 
সম্পন্ন কর] স্বাভাবিক হয় তাহা হইলে, কোনও মুদ্রা য্দি ২ বার হাত বদল 
করে, তাহা হইলে উহা ২টি মুদ্রার কাজ করিল্‌, কোনও যুদ্রা যদি ৩ বার 
হাত বদল করে, তাহ] হইলে তিনটি মুদ্রার কার্য করিল। সকল মুদ্রার হাত- 
বদল, বা বিনিময়কাধ্য দেখিয়া যদি বুঝা যায় গড়ে একটি মুদ্রা ৪ বার হাত 
বদল করিয়াছে তাহা হইলে প্র“্লনক্ষিপ্রত1 হইবে চার এবং গুণতিতে 
মুদ্রার পরিমাণ ১০০ টাকা হইলেও কাঁজের দিক হুইতে মুদ্রার পরিমাণ ৪০০ 
টাকা (১০০৯৪) আছে বলিয়া ধরা হইবে । ম্বুতরাং 
81792 

বাণিজ্যের পারমাণ (2) 

কিন্ত আধুনিক যুগ ব্যঙ্ক ব্যবস্থার যুগ । অরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উভয়ে 
মিলিয়া যে বিহিত মুদ্রা (15৫৪1 00060) বাজারে ছাড়ে” আধুনিক যুগে 
ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র উহার দ্বারাই বেচাকেনা চলে না। আমরা 
চেক-এর দ্বারা যে ব্যাঙ্কের আমানত হস্তান্তর করি উহার দ্বারাই সামগ্রীর 
বেচাকেনা বহু পরিমাণে হইয়া থাকে । ব্যাঙ্কের আমানত যদি বাড়িয়া 
যায় তাহা হইলে লোকের হাতে অর্থাগম হয় বেশী এবং লোকে বেশী করিয়। 
ব্যয় করিতে পারে অর্থাৎ সামগ্রী কিনিতে পাবে। এক্ষেত্রে বিবেচ্য হইল 
যে লোকে নগদ টাকা ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিলে তবেই যে ব্যাঙ্থের 
আমানত হয় তাহাই নহে, ব্যাঙ্ক সামান্ত কিছু নগদ টাক] রিজার্ড রাখিয়া 
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উহ্থার বহুগুণ বেশী আমানত ্থ্টি করিয়! দেয়; লোককে ধার দেবার সময়ে 
ব্যাঙ্ক এইরূপ নৃতন আমানত সৃষ্টি করে। ১৯* টাকা নগদ রিজার্ভ রাখিলে 
হয়তে1 ১০০ টাকার মত আমানত স্য্টি করিয়া দ্িল। ব্যাঙ্কের ঘ্বার! স্থষ্ট এই 
বাড়তি আমানত টাকার স্ঠায় কাজ করে; ইহাকে ব্যাঙ্কমুদ্রা বল! হয়। বিছিত 
মুদ্রার ন্যায়, ব্যাক্ষমুদ্রা বাড়িলেও মোট মুদ্রার পঞ্গিমাণ বাড়ে | আবার 
বিহিত যুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতার যেরূপ ফলাফল আছে, ব্যাক্বমুদ্রারও সেই 
প্রচলনক্ষিপ্রতার প্রতিক্রিয়া আছে। অতএব বিহিতযুদ্রা ৮ প্রচলন ক্ষিপ্রতার 
সহিত ব্যাঙ্বধুদ্র। » প্রচপনক্ষিপ্রতা যোগ করিলে যাহা! যোগফল হইবে তাহা 
হইবে মোট মুদ্রার পঞিমাণ। এই মোট মুদ্রার পরিমাণকে, বাণিজ্যের 
পরিমাণের দ্বারা--বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর পরিমাণের দ্বারা ভাগ করিলে 
দামস্তর পাওয়া যাইবে । বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ফিশার এই বিষয়টি নিয়রূপ 
সমীকরণের দ্বার! ব্যক্ত করিয়াছেন £ 
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এই সমীকরণটিতে 
চ71011001০%61 ( দাযস্তর ) 
1 -_17410065 ( বিহিতমুদ্রার পরিমাণ ) 
৬ -%/610016৮ 01 1001065 € বিহিত মুদ্রার প্রচলনক্ষিপ্রতা ) 
117 02015 00125 ( ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্ষ্ট মুদ্রার পরিমাণ ) 
৬৮7৬6190165 0 8821 1২0০065 ( ব্যাহ্মুদ্রার প্রচলনক্ষিঞ্তা ) 
[77৬ ০010006 0£718506 (বাণিজ্যের পরিমাণ ) 


এক্ষেত্রে 7 অথাৎ বিহিত যুদ্রার পরিমাণ হইল সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ 
বিষয় । ব্যাঙ্ৃযুদ্রার একটি নিদিষ্ট অনুপাত বিহিত মুদ্রার আকারে নগদ 
বিজার্ভ রাখিয়া দেওয়া হয়। স্বুতরাং 2 বাড়িলে 7] বাড়ে এবং 
কমিলে 21 কমে । মুদ্রার পরিমাণতত্ব ইহাই বলিতে চাঁহে যে, ৬ এবং 
৬”যদি অপরিবঠিত থাকে তাহ হইলে 1, অথাৎ মৃদ্রার পরিমাণ বাড়িলে 
দামস্তর বাড়ে এবং যুদ্রার পরিমাণ কমিলে দামস্তর কমে! শুধু তাহাই নহে, 
মুদ্রার পরিমাণ যে অনুপাতে পরিবর্তন হয়ঃ দামস্তরও সেই অন্পাতেই 
পরিবতন হয়। 


মুদ্রার পরিমাণ তত্ব ও দামস্তর 5 


2.2. 101801088 1715 60607915081 810. 7)7806108] 01)160110178 
£০ 6116 ৫0901 18601 01 100116ড. (8.৯, 1961, 1068. 1966.) 

408, দাম-এর হাস বুদ্ধির কারণক্পে মুদ্রার পর্রিমাণতত্ব বহু বিন্ধপ 
সমালোচনার সম্মুখীন হুইয়াছে £ 

প্রথমতঃ, সমালোচকগণ বলেন যে এই তত্ব পরিবর্তনশীল বিষয়গুলি 
বিবেচনা করে না- মুদ্রার পরিমাণের হাস-বৃদ্ধির সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় 
যেন কিছুই পরিবর্তন হইতেছে না। এইরূপই যেন এই তত্ব ধরিয়া লওয়া 
হয়। উৎপাদনের পরিবর্তন অথবা সামগ্রীর চাহিদার পরিবর্তন, এসব 
কিছুই ইহা বিবেচনা করে না শুধু একটি গাণিতিক হিসাব করিয়! ইহা 
দেখাইয়! দেয় মুদ্রা বৃদ্ধির দ্বারা দামস্তর বৃদ্ধি পায়। গণিতের দিক দিয়া 
ইহ! সত্য হইলেও ইহার কোন সার্থকতা নাই 

দ্বিতীয্বতঃ, এই তত্ব মুদ্রা বৃদ্ধির সহিত দামন্তর বৃদ্ধির কি কার্য্যকারণ 
সম্পর্ক আছে তাহা মোটেই ব্যখ্যা করিতে পারে নাঁ। মুদ্রার পরিমাপ 
বাড়িলে কেন দামস্তর বাড়ে এবং কিভাবে উহা বাড়ে সেই কারণ এবং সেই 
পদ্ধতির কিছুই এই তত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না। মুদ্রাবৃদ্ধি করিলে 
দাশস্তর বৃদ্ধি কি কারণে ঘটে তাঁহার যথাযথ ব্যাখ্য। সা পাইলে এই তত্বের 
(কোন ব্যবহাবিক গুরুত্ব নাই । 

তৃতীমতঃ, এই তত্তে অনেকগুলি বিষয়কে অপরিবর্তনশীল বলিয়া ধরিয়া 
লওয়] হইয়াছে__বাণিজ্যের পরিমাণ, মুদ্রার প্রচলনক্ষিপ্রত!, ব্যাঙ্মুদ্্রার 
প্রচলন ক্ষিপ্রতা | এইগুলি পূর্ববই থাকিলে, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধিতে দামস্তর 
বুদ্ধি পাইবে_-এ কথাই মুদ্রার পরিমাণ তত্ব বলে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই 
বিষয়গুলি অপরিবর্তনশীল বলিয়া ধরা উচিত নহে। এগুলি পরিবর্তনশীল 
তো বটেই বরং মুদ্রার পরিবর্তন হইলে যে পরিস্থিতির স্ষ্টি হয় তাহাতে এই 
বিষয়গুলিও পরিবর্তন হইতে থাকে | যথা মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে 
অথচ বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ন1 বা মুদ্রার প্রচলন ক্ষিপ্রতা বাড়বে 
না এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাউ * বরং মুদ্রার পরিমাণে পরিবর্তন হইলে এই 
বিষয়ৃগুলিতেও পরিবর্তন ঘটে । তখন দামস্তরের উপর হুদার হাস- 
বৃদ্ধি কতখানি ফলাফল ঘটাইল এবং অন্থান্ত বিষয়গুলির হাস-বৃদ্ধি 
কতখানি ফলাফল ঘটাইল তাহার সঠিক বিচার করা আর সম্ভব হইয়া 
উঠে না । 


6 মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাস্তরীয় অর্থ-ব্যবস্থ। 


চতৃর্থতঃ, এই তত্ব পূর্ণনিয়োগের (6911 €1050600) অনুমানের 
উপর প্রতিষটিত। শ্রমিক সমেত সকল প্রকার উৎপাদক সঙ্গতির পূর্ণ নিয়োগ 
ঘটিলে, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি আর উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটাইতে পারে না 
তখন মুদ্রার বৃদ্ধি ঘটিলেই সীমাবদ্ধ সামগ্রীর উপরে ক্রমবর্ধমান মুদ্রা ব্যয়িত 
হইতে থাকিবে এবং মুদ্রা বুদ্ধির অন্পাতে দামবৃদ্ধি ঘটিতে থাকিবে । কিন্ত 
পূর্ণ কর্মসংস্থানের অবস্থা যতদিন না আসে ততদিন মুদ্রার বৃদ্ধিতে অর্থনৈতিক 
জীবনে কর্মচাঞ্চল্য বাড়িয়া! ধনসম্পদ উৎপাদন বাড়িবে এবং মুদ্রার পরিমাণ 
বৃদ্ধি, উৎপান বুদ্ধির দ্বার] পৃরিত হইবে, দামস্তর বৃদ্ধিতে উহার প্রতিক্রিয়া 
ঘটিবে না। অন্ততঃ আন্পাতিকভাবে নহে। 

পঞ্চমতঃ, এই তত্বে যেন মশে হয় যে দ্রামস্তর বুদ্ধর একমাত্র কারণ 
মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি। ইহা ঠিক নহে । বিনিময়যোগ্য সামগ্রীর পরিমাণ 
01800 ০% 0809) কমিয়া গেলেও দামস্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে । 

ষষ্ঠতঃ, মন্দার সময়ে যখন চতুর্দিকে নৈরাশ্য পরিব্যাপ্ত হয়, 
উৎপাদনকারাগণ উৎপাদন করিতে সাহস করে না এবং বেপারীগণ মাল 
মজুদ করিতে সাহস করে না, তখন মুদ্রার পরিমাণ বাঁড়িলেই দামস্তর বাড়িতে 
পারে না। আঙুল বিষয় হইল লোকের আয় বুদ্ধি এবং 'ফলপ্রদ চাহিদা 
(606০6156 06081)) বুদ্ব-_অর্থ।ৎ জনগণের পক্ষ হইতে বেশী করিয়। 
জিনিষপত্র কিনিবার প্রস্ততি | মুদ্রার পরিমাণ তত্ব এই সকল বিষয়ের উপর 
কোনরূপ আলোকসম্পাত করে না। 
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4808, মুদ্রার পরিমাণতত্ব মুদ্রার মুল্য বিচার করে মুদ্রার ধোগানের 
দিক ইইতে। বাস্তব্ষেত্রে মুদ্রার চাহিদার দিক হইতেও মুদ্রার মূল্য বিচার 
কর! চলে। কেন্ষীজ অর্থনা/তিবিধদিগের দ্বারা প্রদত্ত একটি সমীকরণ-_ 
ইহাকেই কেন্ধীজ সমীকরণ (08251086 6086107) বলা হয়_মুদ্রার 
চাহিদার উপর আলোকসম্পাত করে। 

জনসাধারণ তাহাদের বাৎসরিক উপার্জনের একটি নির্দিষ্ট অংশ হাতে 
ব্লাখিয়! দেয় । নিজেদের ঘরে নগদের আকারেই হউক, বা ব্যাঙ্কের নিকট 
আমানতের আঁকারেই হউক । ধর! যাঁউক তাহার খাত্পধিক উৎপাদণের 


মুদ্রার পরিমাপ তত্ব ও দামস্তর পা 


যে নির্দিষ্ট অংশ ক্রয়ক্ষমতার আকারে ধরিয়া রাখিতে চাহে উহ্বার নাম হইল 
[3 তাহা হইলে ছ€ হইবে সামগ্রী সমগ্টি-বিবিধপ্রকার সামত্রীর একটি 
নিদিই পরিমাণ । 


০ যদি সামগ্রীর গড় দাম হয়, তাহা হইলে 0৮ হইবে ৫ সামগ্রীর দাম 
অর্থাৎ মুদ্রার চাহিদা] । যেহেতু মুদ্রার চাহিদ1 ও মুদ্রার যোগান সমান হইবে 
সেহেতু 


চর 


অর্থাৎ 72. 

অর্থাৎ মুদ্রার যোগাঁনকে মুদ্রার চাত্দাঁর দ্বারা ভাগ করিলে যাহা 
ভাগফল হইবে তাহাই হইবে দামভ্তর | কেন্বীজ সমীকরণে বলা হয় যে 
মুদ্রার পরিমাণ যদ্দি বাড়ে কিন্ত লোকে যদি পূর্বেকার সমানই যথার্থ ক্রয়- 
ক্ষমতা (521 00101195176 705721) ধরিয়া রাখিতে চাঙ্তে, অর্থাৎ £ যদি 
অপরিবতিত থাকে, ভাহ1 হইলে দামস্তর বাড়িবে। কিন্ত এই বধিত দামণ্তর 
ধঁ একই পরিমাণ [ সামগ্রী সমঠি কিনিতে বেশী খরচ পডিবে। হ্তরাং 
লোকে বাধ্য হইয়াই বেশী পবিমাণ টাক] হাতে ধরিয়া রাখিবে ; মুদ্রার 
পরিমাণ বাড়িয়া দামস্তর বাঁড়িবে, দামশ্তর বাড়িবার দরুণ মুদ্রার চাহিদ। 
বাড়িবে। 

এক্ষণে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে কেন্বীজ সমীকরণের ? হইল ধরিয়া 
রাখা মুদ্রা এবং ফিশার সমীকরণের ৬ হইল ছাড়িয়া দেওয়া মুদ্রা । ছাড়িয়! 
দেওয়! এবং ধরিয়! বাঁখা পরস্পরের বিপর্দীত। যেটাক! ছায়া দেওয়া 
হইল তাহা ধরিয়! রাখা হইল না এবং যে টাকা ধরিয়া রাখা হইল তাহাকে 
ছাড়িয়। দেওয়! হইল না| স্বুতরাং 7 হইল ৬-এর বিপরীত । স্বতরাং 
কেন্বীজ সমীকরণের 7৫ এবং ফিশার সমীকরণের রর একই বস্তকে বিভিন্ন 
ভাবে ব্যক্ত করিতেছে । ধর] যাক, লোকে গড়ে এক মাসের উপার্জনকে 
মুদ্রার আকারে ধরিরা রাখিতে চাহে। সেক্ষেত্রে এবং ৬-কে পরিমাপ 
করিলে দেখা যাইবে যে শ্ব হইল জাতীয় উৎপাদন (96102381 0469986)- 
এর সমান এবং ৬ হইল ১২। ৬ ১২ হুইবে কারণ আমাদের উপার্জন ব্যয় 


8 মুদ্রা, বাণিজ্য ও রা্্ীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


করিবার সময়ে আমর] প্রতিটি টাকা গড়ে ১২ বার খরচা করিব। কিন্তু 
হইল জাতীয় উৎপাদনের ২ অংশ। 
চলি 
অতএব বাণিজ্যের পারমাণ অর্থংৎ শু যতদিন অপরিবতিত থাকিবে, 
1 এবং ৬ উভয়কেই একই শান্ত চালিত করিবে। টাকার চাহিদা ছইল 
টাকার প্রচলন ক্ষিপ্রতার অনুপাত | সুতরাং 


] রর এবং 
1১ ৫ একই বস্তু । 
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6): 
101811771/87181) 1961৮680 1175 011167610 110011568 101" 17101011117 


রা01)95. 18101) 01 111686 71060010568 0065 ঠ1৮8 718০ (0 61)6 
[10611077617 01 01 “100 87011)? 1700786ড ? (73. 4. 1969) 

409, কীন্স্‌ প্রমুখ কেশ্ীজ অথনাতিবিদিগণ মুদ্রার যে একটি নিজস্ব 
চাহিদা আছে, ইহার প্রতিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যদিও 
আমরা সরাসরি টাকা খাইতে পরিতে পারি না, তথাপি নানা কারণে 
আমরা সকলেই কিছু টাক] হাতের কাছে রাখিয়া দিতে হচ্ছুক হই । সমাজে 
সকল ব্যক্তি যৌথভাবে যতটাকা নিজেদের হাতে রা!খয়া দেয়, তাহাই 
হইল, দ্রেশের মধ্যে মোট শাকার চাতিদ|। কস যেবস্ত সরাসরি ভোগ 
করিবার কোন উপায় নাই, যে পস্ত লোকে কেন কীছে বা।খয়া দিতে চাহে 
তাহার কাতপয় স্রাশাপই কারশ আছে । এজ কারণগু'লকে শগদ বাখিবার 
অভিপ্রায় রূপে বণনা করা হইয়াছে। 

প্রথমত 2. লোকে আয় বের ফাক প্তণের জন্ত হাতে নগপ মুদ্রা 
রাখিবার পক্ষপাতী তয় আমাদের আজের সময় এবং বায়ের সময় যদি 
ঠিক মালয় যাইত হা ইল তত্র কাছে বম নগদ টাকা রাখিয়াই 
জিবন যাত্রা শিবাঠ করা যাহত 7 কিস্ত আসলে আঅনিকাংশ লোকের উপাজন 
ঘটে একটি 1পদ£ কাল মস্ত সপ্রাভ, বামাস বা বতমর । মাসের প্রথমে 
যার্দ কোনও ব্যঞ্ি “বতন পায় তাহা হইলে তাহাকে সারামাপের খরচা 
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চালাইবার মতন কিছু টাকা সর্বদাই ভাতে রাখিয়া দিতে হইবে । বেতন 
মাসের প্রথমে পাইলেও, খরচা প্রাত্যহিক, প্রতিদিনের খরচা যাহাতে 
চালানে! যায় এবং পাঁওনাদার স্থ্টি হইলেই যাহাতে তাহার পাওনা মিটানো 
যায়, সেই উদ্দেশ্যে লোকে নগদ টাকা রাখিয়া দেয় । আয় ও বায়ের ফাক 
যত বেশী হইবে, লোকের পক্ষে ততই বেশী নগদ টাক! হাতে রাখিয়া দিবার 
প্রয়োজন ভইবে। তবে এই ফাক এত বেশী যেন না ভয় যাহাতে হাতের টাকা 
ইতিমধ্যে সুদে খাটাইয়া লওয়া যায় । যদি আমি আজ উপার্জনের অর্থ পাই 
এবং বুঝি যে একবৎসরের মধ্যে আমার কোন খরচ নাই, একবৎপসর পরে 
আমার বায়ের প্রয়োক্ছন হইবে. তাহ] ভতইলে ইতিমধ্যে আমি এ টাকাটি শদে 
খাটাইয়! কিছু উপার্জন করিয়া লইতে পারি । সেক্ষেত্রে আব আমি নগদ যুদ্্রা 
পিয়া! রাখিলাম না, আমার নগদ মুদ্রার চাভিদা তিরেছিত হইবে। সাধারণ 
দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু এইরূপ ঘটে না। আমরা সাধারণতঃ আয় করি একটি 
সময়ের বিন্দুতে কিন্তু ব্যয় করি সময়ের ব্যাপ্তিতে । জীবন-্যাত্রা নির্বাহের 
ক্ষেত্রে, এই আয়-ব্যয়ের ফাক পৃরণার্থে নগদ মুদ্রীর যে চাহিদ] করা 
হয় উহার অভিপ্রায়কে ধলা হয় “উপার্জশ অভিপ্রান্ত'” (1000206 
17001%5 )| 

কিন্ত সাধারণ টনন্দিন জীবনের ন্তায়। ব্যবসার ক্ষেত্রেও আয় ও ব্যয় 
ঠিক একই সময়ে ঘটে না! | ব্যবসায়ীদের এক একটি নিদিষ্ট সময়ে পাওনা 
মিটাইবার প্রয়োজন হয় এবং উহার জন্ঠ প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া হাতে 
নগদ জমাহয়া তুলিতে হয় যাহাতে যথাসময়ে পাওনাদধারের পাওনা মিটানো 
যাইতে পাবে । আবার কোন কোন ব্যবসার ক্ষেত্রে, উপাঞ্জন ঘটে বৎসরের 
একটি শিদিষ্ট সময়ে, বৎসরে একবার, কি দুইবার, কি পাবার, কিন্ত 
ব্যবসায়াকে হয়তো খরচ করিতে য় প্রত মাসেই, বা প্রতি সপ্তাহেই, এমন 
ক প্রাতরিনই | একসপ ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ী যাহাতে তাহার শিয়যিত খরচা 
চালাইয়া যাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাহাকে সর্বদাই ভাঙার হাতের কাছে 
নগদ টাঁকা জমাইয়। পাখিতে হয়। ব্যবসায়াদের ব্যবসায়ের এই আয় ও 
'্যয়-এর ফাক পুরণের জন্য যে শ্গদ টাক। হাতে বাধার আঁভপ্রায় থাকে, 
তাহাকে বল! ভয় “কারবার অভিপ্রায়” (90510655 177001%6) 1 উপাজীন 
অভিপ্রায় এবং কারবার অভপ্রায়--এই ছুইটিকে মিলিত ভাবে লেনদেন 
অভিপ্রায় (79058001005 2000৮) খলা হয়। 


10 মুদ্র।, বাণিজ্য ও রাস্্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


দ্বিতীষত , ভবিষ্যতে দামস্তর কমিতে পারে এই প্রত্যাশায় লোকে 
নগদ টাকা ধরিয়া রাখিতে চাহে । এই ধরণের অভিপ্রায়কে ফাটকা 
অভিপ্রায় (90600190156 070901৮০ ) বলা হয়। লোকে যদি মনেকরেধে 
দামম্তর বর্তমানে যাহ] আছে ভবিষ্যতে তাহা অপেক্ষা কমিয়া যাইতে পারে 
তাহা হইলে তাহার হাতের টাকা বর্তমানেই জিনিষ পত্র না কিনিয়! 
ভবিষ্যতে কিনিবার ভন্ত রাখিয়া দিবে । অবশ্য সকলেই যদি এইরূপ 
প্রত্যাশ করে এবং ভবিষ্যতে দাম হাসের আশায় বর্তমানে টাকা চাপিয়া 
রাখে, তাহা হইলে বঙমাঁন ও ভবিষাতের ব্যবধান শীঘ্রই তিরোহিত হইবে 
অর্থাৎ অতিশীপ্রই দ্রামস্তর কমিয়! যাইবে। তখন যদি আর দাঁম হাসের কোনও 
প্রত্যাশ। না থাকে, তাহা হইলে যে অভিপ্রায়ে টাক ধরিয়! রাখা হইয়াছিল 
তাহ। ধিলুপ্ত হইবে । তবে কেহ কেহ যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে দাম 
আরও কমিবে এবং কেহ কেহ যদি মনে করে যাহা কমিয়াছে তাহ। অপেক্ষা 
আর কমিবে নাঁ_জনগণের মধ্যে যদি এইব্বপ মতবিরোধ থাকে তাহা হইলে 
মুদ্রা ধরিয়া! রাখিবার ইচ্ছা বলবৎ থাকিবে, কারণ একশ্রেণী মুদ্রা ধরিয়া 
রাখিবার জন্ত অনিচ্ছুক হইলেও আর একশ্রেণী উহ। ধরিয়া] রাখিতে ইচ্ছুক 
হইবে। ইহা ছাড়াও, একশ্রেণীর লোক আছে যাহার] সম্পত্তির বেচাকেন] 
হইতে ফাল্তে! লাভের আশায় হাতে কিছু টাকা সবসময়ে রাখিয়! দেয়। 
ইহা ফাটুকা অভিপ্রায় । 

তৃতীয়ত £, মান্বষের সাংপারিক জীবনে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও 
অনিশ্চয়তার অংশ অনেকখানি । কখন কি বিপদ আপদ আসে এবং 
অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের সম্মুখীন হইতে হয় তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই | আবার 
কখন্‌ যে প্রত্যাশিত আয় ঠিক পাওয়া গেল না তাহারও কোনও স্থিরত। 
নাই, যাহা নিশ্চিত পাওয়া যাইবে বলিয়! আশা করা গিয়াছিল তাহা 
অনেক সময়েই পাওয়া যায় না, হয়তো দেনাদার ঠিক সময়ে পাওনাদারের 
পাওন! আদায় দিতে পারিল না। এই প্রকার নানা অনিশ্চয়ত] থাকিবার 
দরুন আমর] সর্বদাই হাতে কিছু টাকা রাখিয়া ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইতে 
চাহি। 

হাতে নগদ ধরিয়া রাখিবার এই তিনটি মোটামুটি কারণের মধ্যে 
প্রথমোক্ত কারণটির দ্বারা, অর্থাৎ লেনদেন অভিপ্রান্ব-এর ছার] মুদ্রা মজুদ 
করা (19810105 ) হয় না; এ অভিপ্রায়ে যে মুদ্রা রাখিয়া দেওয়া হয় 
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তাছা নিয়মিতভাবে ধীরে ধীরে ব্যয় হইতে থাকে । কিন্তু দ্বিতীয় এবং 
তৃতীয় অভিপ্রায়ের দরুণ যে মুদ্রা ধরিয়া রাখা হয় উহার দ্বারা মুদ্রী 11081: 
কর] বা মজুদ করা হয়। প্রথম অভিপ্রায়ে ধরিয়া রাখা মুদ্রা অল্পে অল্পে 
ঠিক নিয়মিতভাবে ণ“্বিনিময়-এর মাধ্যম” (10201072) 06 501581)66 ) রূপে 
ক্রিয়া করিতে থাকে, কিন্ত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অভিপ্রায়ে যে মুদ্রা ধরিয়া 
রাখা হয়, তাহ প্মুল্যের সঞ্চয়” (5926. ০06 ৪10০) বধপে কার্যা করে। 
এই পরিমাণ অর্থ সামস্সিকভাঁবে অলস থাকে । 

0. 5.77116 2677800 101 7701065 ৪ 10188982080 10 11)6 0088116115 
€176075 8৪ 18 10016 1116 5981086 929 ৮115 06778100 107 0801) 
10988076017) (118 110010105 10616751106 2. 1111618818১ 80৬6 01০ 
117176 19616210 11)6 €5/0.৮:10150198 1186 81266717671 

40৪ মুদ্রার চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাপ ছুইভাবে করিতে পারা 
যায়। একটি হইল পরিমাণতত্ব অনুসারে । এই তত্ব অনুযায়ী, প্রশ্ন তুল। 
যায় লোকে পুর্বাপেক্ষা বেশী যথার্থ ক্রয়ক্ষমতা--অর্থাৎ কেন্বীজ 
সমীকরণের 1-ধরিয়া রাখিতেছে কিনা । যদি লোকে যথার্থ ক্রয়ুক্ষমতা 
বেশী করিয়া ধরিয়া রাঁখিতেছে দেখা যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে থে 
দামজ্তর কমিয়1 গিয়াছে । যদি টাকার যোগান অপরিবর্তিত থাকে তাহ! 
হইলে একমাত্র দামস্তরের পতনের দ্বারাই, যথার্থ ক্রুয়ক্ষমতাঁর ধরিয়া রাখা 
বাড়িতে পারে ; অন্তথায় লোকে বেশী করিয়া ক্রয়ক্ষমতা ধরিয়া ব্রাখিতে 
চাইলেই যে বেশী করিয়! টাকার যোগান হইবে এইক্ধপ কোন শিশ্চয়তা নাই $ 
বরং এন্ধপ কোন সম্ভবনা নাই । সুতরাং লোকে বেশী করিস! ক্রয়ক্ষমতা 
হাতে জমাইয়াছে- ইহার অর্থ হইল জিনিসপত্রের দাম কমিম্বা গিয়াছে । 
২-৮--এই সমীকরণ হইতেই বুঝ! যায় ১ আমর বাৎসব্িক উৎপাদনের 
যে অংশ ধরিয়া রাখিতে চাই উহার সহিত উহাদের গড়দাম গুণ করিলে 
তাহাই মোট যুদ্রার পরিমাণ। হাতরাং মোট মুদ্রার পরিমাণ যদি অপরিবতিত 
থাকে তাহা হইলে &৫ বাড়িতে পারে একমাত্র 2-এর পতনের দ্বার] । 

দ্বিতীয়তঃ, মুদ্রার চাহিদার পরিমাপ করাযায় নগদ আসক্তির (1101015 
0:565167০2) দ্বার] | লোকে আয় ব্যয় এর ফাক মিটাইবাব অভিপ্রায়ে, 
অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইবার জন্ত সাবধানতা অবলম্বনের অভিপ্রায়ে, এবং 
ফাটক! কারবারে প্রবৃত্ত হইবার অভিপ্রায়ে কিছু টাক] সর্বদাই তরল আকারে, 
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অর্থাৎ নগদ, ধরিয়া রাখিতে চাহে। কত টাক] লোকে তরল আকারে 
ধরিয়া! রাখিতে চাছে তাহার ছ্বারাঁও মুদ্রার চাহিদ1] পরিমাপ করা যায়। 
যদি লোকে বেশী টাকা নিজেদের কাছে নগদ-এর আকারে ধরিয়া রাঁখিতে 
চাছে তাহার অর্থ হইবে লোকে বেশী করিয়া মুদ্রার চাহিদা করিতেছে । 
অপরপক্ষে লোকে যদি কম করিয়া নগদ টাকা নিজেদের আয়ত্তে রাখিয়াই 
সন্তষ্ট থাকে, উহ্বার অর্থ হইবে সে দেশে মুদ্রার চাছিদ] হ্রাস পাইয়াছে। 
লোকে কত টাকা নিজেদের কাছে তরল আকারে রাখিবে নির্ভর করে 
সুদের হারের উপর | নগ্ টাকা নিজের হাতে রাখিয়া দিবার অর্থই হইল 
এ টাকা সুদে খাটাই£া ঘেআয় কর! যাইত তাহা হইতে নিজেকে বঞ্চিত 
করা। স্বদের হার যদি খুব কম হয় তাহা হইলে নগদ রাখিয়া! নিজেকে 
বঞ্চিত করা হইবে খুবই কম, সেক্ষেত্রে নগদ পছন্দ বেশী হইবে । কিন্ত 
হ্দের হার যদি বেশী হয় তাহা হইলে সুদে টাকা খাটাইয়া যথেই উপার্জন 
করা সম্ভব, সেক্ষেত্রে নিজের কাছে নগদ টাকা আলস রাখিয়া দেওয়া 
লোকসান | ন্গদ পছন্দ তখন কমিয়া যাইবে, লোকে নগদ টাকা ধরিয়া 
না রাখিয়া হুদে খাটাইতে থাকিবে । 

এই আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে মুদ্রার পরিমাণ তত্ব অনুযায়ী 
টাকার চাহিদার যে পরিমাপ করা হয় এবং নগদ পছন্দের ভিত্তিতে টাকার 
চাহিদার যে পরিমাঁপ কর] হয় এঁ দুইটি একই বস্তু নহে; এ দুইভাবে পরিমাপ 
কর] চাহিদা একই পরিমাণ দেখাইবে না। তবে এ ছুইপ্রকার চাহিদার 
মধো সংযোগ আছে । পরিমাণতত্বের দিক হইতে মুদ্রার চাহিদার যে 
পরিমাপ করা হয়, উ্ভা নগদ পছন্দের মধ্যে ধরা আছে, উচ্হা মুদ্রা ধরিয়! 
বাখিবার কারবার অভিপ্রায় বলিয়া ( 08152061005 190961৮5) বর্ণনা কর 
হইয়াছে তাহাই | আবার যদি নগদ পছন্দ বাভিয়া যায় এবং সেই কারণে 
সুদের হাব বাড়িয়া যায়, তা্ঠা হইলে ব্যবসা! বাণিজ্য বাধা পাইবে, জিনিসের 
দাম পডিতে থাকিবে, এবং ছু অর্থাৎ ধরিয়া রাখ! প্রকৃত ক্রয় ক্ষমতা বাড়িবে। 
এক্ষেত্রে মুদ্রার ছৃপ্রকার চাহিদাঁরই একই দিকে গতি দেখা যাইবে। 

0.6. [01917 08761011076 01116216706 78580105 107 ঘ1)101) 
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£0৪, মুদ্রার পরিমাপ তত্ব, দামস্তরে পরিবর্তনের জন্থ একমাত্র মুক্্রার 
পরিমাণকেই দায়ী করা হয়; মুদ্রার পরিমাপ বাড়িলে ধামও্র বাড়ে এবং 


মুদ্রার পারিষাণ তত্ব ও দামস্তর 2৬ 


মুদ্রার পরিমাণ কমিলে দামভ্তর কমে, ইহাই পরিমাণতত্বের মূল বক্তব্য । 
বাস্তবক্ষেত্রে কিন্ত মুদ্রার পরিমাপে পরিবর্তন দামস্তর পরিবর্তনের একমাত্র 
কারণ নছে; অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে মুদ্রার পরিমাণের 
পরিবর্তনকে দামস্তরের পরিবর্তনের কোনরূপ কারণক্পেই বর্ণনা করা উচিত 
নছে। মুল যে সকল কারণে দ্ামস্তর পরিবন্তিত হয় সেগুলি মুদ্রার 
পরিমাণ-এর পরিবর্তন হইতে উদ্ভূত নহে, বা মুদ্রার পরিমাণের উপর 
নির্ভরশীল নহে । আসলে যে সকল বিষয়ের দরুণ, সাধারণ দ্রব্যমূল বৃদ্ধি 
পায় সেগুলিকে নির়রূপে বর্ণনা করা চলে । 


(১) উৎপাদনের পরিবর্তন 


উৎপাদনের পরিবর্তনের দরুণ দ্রব্যমূল্য বুদ্ধি পাইতে পারে । কখনও 
কখনও উৎপাদন হাস পাইলে, দ্রব্যমূল্য বাড়ে; আবার কখনও কখনও 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও ভ্রব্যমূল্য বাড়ে । নানাকারণেই সাধারণ উৎপাদনের 
স্তর হাস পাইতে পারে । এই সকল কারণের মধ্যে হইল অর্থাভাব এবং 
কাচামালের অভাব। সাধারণ অর্থাভাব ঘটিতে পারে ব]াঙ্কের টানে। 
ব্যাঙ্ক যদি টাকার বাজারে টান দেখ, স্থদের হার বাড়ায় এবং খোলাবাজারে 
সরকারী পিকিউরিটি বিক্রয় করে, তাহা হইলে সাধারণ ভাবে অর্থাভাঁব 
ধটিয়৷ (বিহিত মুদ্রা-_18581 €517067 7010765--সমান থাকিলেও এই 
অর্থাভাব ঘটিতে পারে)। উৎপাদনের পরিমাণ একই সঙ্গে নানা শিল্পেই কমিয়া 
যাইতে পারে । কখনও কখনও গুরুত্বপুণ কাচামালেও টান পড়িতে পারে ; 
বিচ্ছিন্নভাবে বিশেষ বিশেষ শিল্পের কাচামালে নানা কারণেই টান পড়িতে 
পারে । কিন্তু সমগ্রভাবে বা সাধারণভাবে দেশের অধিকাংশ শিলে বা 
কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে কীাচামালের অভাব ঘটিতে পারে হুইটি কারণে ঃ 
প্রথমতঃ, কৃষিকাধ্যে কোনও কারণে বিপর্যয় ঘটিলে, কারণ কৃষিকাধ্য হইতে 
বহুবিধ শিল্পের কাচামাল যোগান দেওয়া হয়; দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ বিদ্রোহের 
দরুপ 1বদেশ হইতে আমদানী বন্ধহইয়া গেলে। এইরূপ কোন সাধারণ 
কারণে, অর্থাৎ যে কারণ দেশের প্রায় সকল শিল্পে, অন্ততঃ গুরুত্বপূর্ণ 
কয়েকটি শিল্পে অভিন্ন ভাবে ক্রিয়া! করে,_উৎপাদ্নের স্তর কমিয়া গেলে 
সাধারণভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া! যাইবে 
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(২) উত্পাদন খরচার পরিবর্তন 


আবার সাধারণভাবে উৎপাদনের সুর বাড়িয়া গেলেওঃ দেশের দামন্তর 
বাড়িয়। যাইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত ক্রমিক 
উৎপাদন হাস-এর নিয়ম ক্রিয়া করে এবং উৎপাদনের খরচ] ক্রমশঃ বাড়িতে 
থাকে, তখন জিনিষপত্রের দামও ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে | বিশেষ করিগ্না 
যদি ক্রেমবদ্ধমান জনসংখ্যা চাপে বেশী খাছ্চশশ্ত এবং শিল্পের কাচামাল 
ফঙ্গাইবার জন্য পুরাতন দেশে বহুবার চাষ করা একই জমিতে আত্যন্তিক চাষ 
কর। হয় ৩াহ। হইলে উত্পাদন খরচ] দ্রুত বাড়িতে থাকিবে । খাছ্বস্ত এবং 
কাচামালের দাম বাড়িলে দাম বৃদ্ধির প্রবণতা শুধু কষি সামগ্রার ক্ষেত্রেই 
সীমাবদ্ধ থাকিবে না, উহা! শিল্প সামগ্রীর ক্ষেত্রেও ছড়াইয়া পড়িবে । কৃষির 
উপর চাপ পড়িবার যে দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়। হইল, উহা ছাড়াও নানাবিধ 
কারণে সাধারণভাবে উৎপাদন খরচার বৃদ্ধি ঘটিতে পারে । শিলের নিজস্ব 
কারণেই প্রান্তিক উৎপাদন খরচার বাড়িতে পারে । দক্ষ শ্রমিকে টান 
পড়িয়! অদক্ষ শমক নিয়োগের দরুণ; যন্ত্রপাতিতে টান পড়িয়। নিকৃষ্ট যন্ত্রপাতি 
বাবহারের দরুণ প্রভৃতি নানা কারণে শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচা বাড়িয়। 
যাইতে পারে । এনূপ ঘটিলেই সাধারণ দামস্তর বাড়িবে। 


(৩) একচেটিস্বা কারবারের ক্ষমতা বৃদ্ধি 


উৎপাদন কারীদের একচেটিয়ামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেও উহার দ্বারা 
দামস্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে । কোনও কারণে যদি উৎপাদ্নকণরীরা একচেটিয়। 
কারবারের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পানে ভাঁহাঁ হইলে তাহারা জনসণধারণের 
নিকট হইতে বেশী দাম আদায় করিয়া লইতে পারিবে । তবে একই সঙ্গে 
বহুপ্রকার শিল্পে একচেটিয়াদারী ক্ষমণ্ড] বুদ্ধি সচরাচর ঘটে না। আকম্মিক 
কারণে আমদানী বন্ধ হইলে, বা উৎপাদনের নিদ্দিষ্ট অংশ কোনও 
বিশেষভাবে নিদ্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত করাইয়া দিলে ( যেমন যুদ্ধের সময়ে 
ঘটিভে পারে ) একই সঙ্গে বহু শিলে একচেটিয়াদারীব সুযোগ উদ্ভূত হয়। 
আবার যদি দেশের মধ্যে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বুহৎ বৃহৎ শিস 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেঃ অর্থাৎ একচেটিয়ামুলক সঙ্ঘবদ্ধতাঁর (00010010115010 
০0231217086107) ) প্রবণতা স্থষ্টি হয়, তাহা হইলেও এইরূপ একচেটিয়! ক্ষমতার 
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ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ ঘটিতে পারে । উহাতে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রার দাম 
ক্রমশঃই বাড়িতেছে দেখিতে পাওয়া যাইবে । 


(৪) কর্ম্মদক্ষত'র তুলনায় মক্কুরা বৃদ্ধি 


মজুরা বৃদ্ধি হইলে উৎপাদন খরচ1 বাড়িবে এবং উৎপাদনকারীর1 পণ্যের 
বেশী দাম আদায় করিবে | শিল্প সমৃদ্ধির শেষ সশতরে এইরূপ মঞ্জুরী বৃদ্ধি 
ঘটিতে পারে, কারণ এ সময়েই সাধারণভাবে শ্রমিকের ছুপ্রাপ্যত1 ঘটে 
এবং শ্রমিকসজ্ঘের দ্রকষাঁকষির ক্ষমতা বাড়ে । উৎপাদনকারীর1 এই সময়ে 
ছুপয়ুসা উপাজ্জন করে বলিয়। শ্রমিক সভ্ঘের দাবী ঠেকাইবার জন্ত ব্যগ্র থাকে 
না, ব্যগ্র থাকে ঝামেলা এড়াইয়া উপাজ্জনের পথ প্রশস্ত রাখিতে | কিন্তু 
ঘামত্তর বৃদ্ধির প্রবণতার সহিত মজুরী বৃদ্ধি যোগ হইলে দামস্তর বুদ্ধির 
প্রবণতা আরও উগ্র হইয়া! উঠে। কিন্ত দামস্তর যতই বাড়ে, মজুরী বুদ্ধির 
দাবী ততই উগ্র হয় এবং এ&ঁ দাবী মিটাইলে দ্ামস্তর আরও বাড়ে। 


(৫) ব্যয় বৃদ্ধি 


সাধারণভাবে দেশের মধ্যে ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে জিনিষপত্রের চাহিদা বৃদ্ধি 
পাইয়া! দামশ্তর বুদ্ধি পাইবে । সাধারণভাবে ব্যয় বুদ্ধি পাইলে উহার 
অন্পাতে জিনিষপত্রের যোগান বৃদ্ধি না পাইবার দরুণ, একই পরিমাণ 
সামগ্রী-সমষ্টির উপরে বেশী পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতার চাপ পড়িবে, তখন দামস্তর 
বাড়িবে। সমাজের মধ্যে যে মোট ব্যয় হয় উহার ছইপ্রকার বস্তুর উপর 
ঘটে, সাধারণ ভোগধামগ্রীর (00050127615 6905 ) এবং উৎপাদক বস্তু বা 
পুঁজি সামগ্রীর উপরে । ভোগসাগ্রীর উপর যে ব্যয় করা হয়, তাহ! 
মোটামুটি ছবির হইয়া! আকশ্মিকভাবে বা যখন তখন পরিবর্তন হইতেছে এন্দপ 
দেখা ষয় না, কারণ যে অভ্যাস, রুচি বা প্রয়োজনের বশে আমরা সাধারণ 
ভোগ সামগ্রী কিনি উহা মোটামুটি স্থির, উহ্থাতে মুহমু্ছ পরিবর্তন ঘটে না। 
উপার্জনের পরিবর্তন ঘটলে বা বিশেষ কোন কারণে ভোগস্পৃহার পরিবর্তন 
ঘটিলে তবে এই ধরণের ব্যয়ে পরিবর্তন ঘটে ॥ কিন্ত অপর যে পর্য্যায়ের ব্যয় 
আছে- পু*জিসামগ্রীর অর্থাৎ উৎপাদক বস্তর উপর ব্যয় ( কারখান। নির্মাণের 
জন্য বা যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য বা গৃহনির্মাপের জন্ত বায় )--উহা চিরচঞ্চল। 
উহ] কখনও বাড়িয়া যায়, কখনও কমিয়া যায়, উহা সুপ্রতিষ্ঠিত অভ্যাসের 
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উপর নির্ভর করে না, উহ| নির্ভর করে ভবিষ্যতে উহা] হইতে কি রূপ আয় 
হইতে পারে সে সম্পর্কে বর্তমানের ধারণার উপর । এই ধারণা কিছুটা 
বাস্তবতথ্যের দ্বারা এবং কিছুট1 বাবসায়ীদের মনস্তত্বের দ্বারা গড়িয়া উঠে। 
বাস্তবতথ্য হইল, পু*জিসামগ্রা বা মূলধনী ব্যয় হইতে বর্তমানে কিরূপ 
উপাজ্জন পাওয়া যায় এবং মনস্তত্ব হইল, বর্তমান উপাঙ্জনের ভিতিতে 
ভবিষ্যতে কি প্রত্যাশ। করা যাইতে পারে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটু 
আশাবাদিতা স্থ্টি হইলেই পুণ্জিসামগ্রীর উপর ব্যয় বাড়িয়! যায়। 
উৎপাদনকারীদের ব্যয় বাড়িবার দারুণ শ্রমিকদের আয় বাড়িয়া যায়, তখন 
শ্রমিকরা বেশী করিয়া বায় করে; এই ব্যয় অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে 
ছড়াইয়! পড়ে, এবং জিনিষপত্রের দাম বাড়িতে থাকে । 

0. 7. 4185 8851098-1056580718% 1118075৫৪18 8001817 
11181701061 01 10011708 21১026 €1)6 79618251017 01 27807865 1178 115 
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&708৪. মুদ্রার পরিমাণ হাস বৃদ্ধি হইলে কি কারণে দামস্তরের হাস বৃদ্ধি 
ঘটে ইহা মুদ্রার পরিমাণ তত্ব ব্যাখ্যা করে না। কখনও কখনও নৃতন মুদ্রা 
স্থষ্টি করিলে দামস্তর বৃদ্ধি ঘটিয়! যায়, কখনও কখনও সমপরিমাণ যুদ্রাই 
স্থষ্টি হইলে দামস্তরের উপর উহার কোনই প্রতিক্রিয়। দেখা যায় না। এই 
সব কারণে মুদ্রার পরিমাণকে ব্যবসা বাণিজোর নিধ্ণারক বিষয়রূপে দেখিবার 
পরিবর্তে সঞ্চয় ও বিনিয়োগকেই এ নিধশারক বিষয়ন্পে গণ্য করা হইয়া 
থাকে | সঞ্চয়-বিনিয়ৌগের পরিবর্তনই আসল পরিবর্তন-_মুদ্রার পরিমাণকে 
& পরিবর্তনের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়! লইতে হয়। 

প্রতোক বৎ্সরেই সমাজে একটি নিদিষ্ট পরিমাণের সামগ্রী ও সেব। 
উৎপাদিত হয়। ইহাদের মধ্যে কয়েক প্রকার সামগ্রী আছে যেগুলি 
অচিরেই ভোগ কার্যে প্রয়োগ করা এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই 
ইহাদের ভোগকাধ্য সমাধা হইয়া যায় অন্ততঃ সমাধা করিয়া লইতে হয়। 
ইচ্ছ'র] বেশীদিন টিকে না, যথা খাগ্ভবজ্প, সাধারণ পরিধেয় ইত্যাদি ; 
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ইাদিগকে চল্তি সামগ্রী (০0:20) £0০95) বলা যাক। আবার কয়েক 
প্রকারের সামগ্রী আছে যেগুলি দীর্ঘস্থায়ী, যেগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্যবহার 
কর! যায়, যেমন কলকারখানা, বাড়ী, গছন। ইত্যার্দি। এইগুলিকে স্থায়ী 
সামগ্রী বলা যাক এবং ধর1 যাক যেগুলি বৎসরাধিক টিকে সেগুলি স্থায়ী 
সামগ্রী । 

বৎসরে মোট যে উৎপাদন হইয়াছে তাহাকে যদ্দি চলতি সামগ্রী ও স্থায়ী 
সামগ্রীতে ভাগ করি তাহা হইলে লোকের মোট উপার্জনকে “চলতি সামগ্রী 
উৎপাদনের দ্বারা উপার্জন" এবং "স্থায়ী সামগ্রী উত্পাদন হইতে উপার্জন”. 
এই ছুইভাগে ভাগ করা যায়। কিন্ত জনসাধারণ এই উপার্জনকে কাজে 
লাগায় ছুই প্রকারে-_ হয় ভোগসামগ্রী ক্রয় করিয়া, না-হয় সঞ্চয় করিয়া। 
লোকে কতখানি সঞ্চয় করিবে তাহা ভোগাগ্রহের উপর নির্ভরশীল, __সঞ্চয় 
হইল উপার্জনের সেই অংশ যাহা ভোগ-সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করা হয় না। 
সঞ্চয় অলস নগদ-এর আকারে ধরিয়া রাখা হয়, অথব। বর্জ দেওয়া হয়, 
অথবা! শেয়ার সিকিউরিটি ক্রয় করা হয়, উহার দ্বার] স্বায়ী সামগ্রী ক্রয় কর! 
হয় না। 

স্বাণী সামগ্রী যখনই ক্রয় কর! হয় তখনই উহ বিনিয়োগ (00680006150) 
এ ন্বপাস্তরিত হইল । সমাজের মধ্যে যাহার! সঞ্চয়কারী এবং ধাছার স্থায়ী 
সামণ্রী ক্রয় করে বলিয়া বিনিয়োগকারী-- ইহার] শ্বতস্ত্র ব্যক্তি; যাহারা 
সঞ্চয় করে তাভারাই বিনিয়োগ করে না এবং যাহার। বিনিয়োগ করে 
তাহার। ঘে নিজের! সঞ্চয় করিয়া তবে বিনিয়োগ করে তাহা নহে । সুতরাং 
সঞ্চয়ের পরিমাণ একদিকে এবং অপরদিকে স্থাফ়ী সামগ্রীর, অর্থাৎ 
বিনিয়োগের, মুল্য যে সমান হইবে এন্প কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং 
কখনও কখনও সঞ্চয় বিনিয়োগ অপেক্ষা বেশী হইয়া যাইতে পারে, আবার 
কখনও কখনও বিনিয়োগ সঞ্চয় অপেক্ষা বেশী হুইয়া যাইতে পারে। যদি 
সঞ্চয় বিনিয়োগ অপেক্ষা বেশী হইয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে ষে 
লোকে ব্যয় করিতেছে কম; ইহাতে ভোগসামগ্রা কম বিক্রয় হইবে । আবার 
তোগসামগ্রী কম বিক্রয় হইলে, বিনিয়োগও কম হইবে। কারণ লাভের 
আশায় বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করে| এক্ষেত্রে মোট উৎপাদন কমিবে, 
কারণ মোট চাহিদ1 কমিয়াছে। চাহিদা] কমিবার দরুণ লোকে বেকার 
হইবে, লোকের আয় কমিবে, ব্যয় কমিবে, দামন্তর কমিবে। ঠিক এ 
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ফলাফলই ঘটিবে যদ্দি সঞ্চয় একই থাকে কিন্ত বিনিয়োগ কমিয়! যায়। 
বিনিয়োগ কমিলেই স্থায়ী সামগ্রার (বিনিয়োগ সামগ্রীর) উৎপাদন কমিবে। 
স্থায়ী সামগ্রীর শিল্পে যাহার] উপার্জন করিত তাহার] বেকার হইয়া উপার্জন- 
হীন হইবে। অর্থাভাবে তাহারা ভোগসামগ্রীতে ব্যয় করিতে পারিবে না। 
ইহাতে যাহার! চলতি সামগ্রী উৎপাদন করে তাহাদের উপার্জন কমিয়া 
যাইবে । ফলে সকল শিললেই বেকারত্ব বাড়িবে এবং উপার্জন কমিবে, 
দামভ্তর হাঁস পাইবে । 

যদি সঞ্চয় ঠিকই থাকিয়! বিনিয়োগ বাড়ে ব বিনিয়োগ ঠিকই থাকিয়া 
সঞ্চয় কমে_ অর্থাৎ সঞ্চয় অপেক্ষ! বানিয়োগ বেশী হয়-তাহা হইলে উহার 
বিপরীত ফলাফল ঘটিবে। প্রথমে স্থাস্টী সামগ্রীর উৎপাদনকাদ্দীদের উপার্জন 
বাড়িবে, উহ্বার এ বাড়তি উপার্জন ব্যয় করিলে চলতি সামগ্রীর উৎপাদন- 
কাগীদের আয় বাড়বে । সমগ্র ভাবে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়িবে, 
দামণ্ডর বাড়িবে। 

ইহাই হইল সঞ্চয়*বিনিয়োগের তত্ব । মুদ্রার পরিমাণতত্ব যে সকল 
বিষয়ের ব্যখ্যা করিতে পারে না, সঞ্চয় বিনিয়োগের তত্ব হইতে সেই সকল 
বিষয়ের ব্যাখা] পাওয়া ষায়। 

প্রথমতঃ, কেন মুদ্রার ছুপ্রাপ্যতা সমৃদ্ধ থামাইয়া দ্রিতে পারে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাকায় টান পড়িলে সমুদ্ধি শেষ হয়-_কিস্ত মুদ্রার প্রাচুষ্য 
মন্দা কাটাইতে পারে ন1, ইহা পরিমাণতত্ত ব্যাখ্যা করিতে পারেনা । কিন্ত 
সঞ্চয়-বিনিয়োগ তত্বে সহজেই এই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বিনিয়োগ কগা হয় 
লাভের প্রত্যাশায়! যর্দি লাভের আশ! না থাকে, ব্যাঙ্ক বেশী ধার দিতে 
প্রস্তুত থাকিলেই যে বিনিয়োগ বাডিবে একবূপ কোন নিশ্চয়তা নাই; 
বিনিয়ে'গ যদি না বাড়ে বা সঞ্চয় যদি না কমে, লোকের আয় বাড়িবে না, 
এবং মন্দা কাটিবে না। 

দ্বিতীষ্মতঃ, সঞ্চয়-_বিনিয়োগ তত্ব মুদ্রার প্রঃচলনক্ষিপ্রতার ( ৮৩1০০৫০% 
0£ 01০910100 ) উপর যথেষ্ই আলোক সম্পাত করিয়! থাকে । যখন সঞ্চয় 
বাড়ে, তখন লোকের সম্পদ টাকার আকার ধারণ করে,--অলস টাকা । 
যখন বিনিয়োগ বাড়ে, তখন সম্পদ স্থায়ী সামগ্রীর আকার ধারণ করে-- 
টাক। সামগ্রীতে রূপান্তরিত হইবার জন্ক ছুটে । জুতরাং সঞ্চয় বেশী হইলে, 
প্রচলন ক্ষিপ্রতা কমে। বিনিয়োগ বেশী হইলে প্রচলন ক্ষিপ্রতা বাড়ে। 
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তৃতীয়তঃ, মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে, মুদ্রার চাহিদা! একই থাকিলে 
হাদের হার কমে। সুদদের হার কমিলে বি'নয়োগ বাড়ে, দেশের উপার্জন 
বাড়ে হ্বতরাং জিনিস-পত্রের চাহিদা বাড়ে, তখন দামন্তর বাড়ে। টাকার 
পরিমাণের সহিত দামস্তরের এই কার্য-কারণ সম্পর্ক "পরিম1ণ তত্ব” দেখাইতে 
পারে না, সঞ্চয় বিনিয়োগ তত্ব দেখায়। 
2.8. 7%01510 1186 18 11687617% 1116 91816171671 81196 
৪8%1009 81'5 ৪185৪ 60088] (0 115 962910. 
[05]. 8.4১. 1058. 1963 ] 
4118. “সঞ্চয়” ও প্বিনিয়োগগত একে অন্তকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে 
এবং ছাড়াইয়! গেলে অর্থ নৈ“তক ভীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইবে 
এবং দামন্তরের উপর উহার অনিবার্ধ প্রতিক্রিয় দেখ! দিবে--এই বিষয়টি 
কীন্স্‌ তাহার "6265৩ 0£ 1410165 শীর্ষক গ্রন্থে পরিষার ভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। কিন্তু পরে তিনি (66181101860 ০0৫6 07001050060 
[17061656810 2/010€5 নামক গ্রন্থে দঞ্চয়” ও 'বিনিয়োগ'-এর পারস্পরিক 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নৃতন ধারণার ব্যাধ্যা করেন। এই ধারণার মুলকথা 
হইল যে সঞ্চয় ও বিনিয্জোগ সর্বদাই পরস্পরের সহিত সমান। 
দেশের মধ্যে মোট উৎপাদন বালতে বুঝাইবে ভোগসামগ্রীর উৎপাদন 
এবং বিনিয়োগ সামগ্রীর উৎপাদন-_অথাৎ যন্ত্রপাতিন্ূপ পুজি সামগ্রী । 
সুতরাং মোট উৎপাদিত বস্তর মূল্য হ্টবে উৎপািত ভোগসাগ্রার মুল্য এবং 
উৎপাদিত পু জিসামগ্রণর সুল্য। যদ্দি ধরা হয় যে-_ 
[বিনিয়োগ (10551076176) 
05 ভোগকার্য (00705017060190) 
০0- মোট উৎপাদন (04100) 
তাহা হইলে £ + 
[4+0০-₹0 
আবার 0 অর্থাৎ মোট উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্যের-তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যায় যে উহ পমোট জাতীয় আয়”-এর সমান | দেশের মধ্যে 
মোট যত সামগ্রী ও কার্ধয উৎপাদিত হইয়াছে উহার মুল্যের সমান হইল 
দেশের সকল লোকের আয় । উৎপাদনক্ষম কার্ষে থাকিয়া যাহারা উপার্জন 
করে তাহারা কোন না কোন উৎপাদক উপার্দানের অভ্তভূকক্ত ; হতরাং 
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দেশের যোট উৎপাদিত সামগ্রীর মুল্য হিসাব করিলে দেখ! যাইবে ষে 
উহ্থার প্রত্যেক অংশই জনগণের কোন না কোন শ্রেণীর উপার্জন। অর্থাৎ 
উৎপার্দিত বস্তর মোট মুল্য হইল সমগ্র জনসমঘ্ির আয় £ জাতীয় উৎপার্দনস 
জাতীয় আয়। 

যদ্দি ৮ জনসমহ্ির মোট উপার্জন (7:0681 17)০0106), 


তাহা হইলে 0-% 
যেহেতু [+০-0 
এবং 0-% 


সেহেতু 7+0-0-5গ্ু 
দেশের লোকে মোট যে উপার্জন করিবে উহ? তাহার! হয় ভোগ করিবে 
ন1 হয় সঞ্চয় করিবে, উপার্জনকে ভোগ এবং সঞ্চয় এই ছুইটি কাখেই ব্যবহার 
কর] যায়। ভোগ করিলে ভোগসামগ্রী ক্রয় করা হইবে, সঞ্চয় করিলে 
ভোগসামগ্রা ক্রয় হইতে বিরত থাকা হইবে। বাস্তবক্ষেত্রে লোকে 
তাহাদের উপার্জনের কিছুটা ব্যয় করে এবং কিছুটা সঞ্চয় করে। 


যদি ধরি ১ সঞ্চয় (58৮105) 
তাহা! হইলে -০+5 

যেহেতু [1+07-0-ঞু 

এবং স-০০+9 

সেহেতু 1+0০-0-খ-০-+5 
অর্থাৎ [170 -ল-_০+9 
অর্থাৎ [1+0-0+৬ 


এ ক্ষেত্রে 1+0 এর মধ্যে 0 রহিয়াছে আবার ০7৩ এর মধ্যেও ঠিক & 
একই 0 বহিয়াছে। ইহা উভয়ের মধ্যে ০010107 806০2 বা অভিন্ন 
উপাদান । উহার দ্বারা উৎপার্ধিত ভোগসামগ্রীর মূল্য বুঝাইতেছে আবার 
ভোগসামগ্রীর উপর ব্যয় বুঝাই তেছে-_ উভয়ে একই, কারণ উৎপাদিত ভোগ 
সামগ্রার মুল্য হইল ভোগসামগ্রীর উপর ব্যয়ের সমান। সুতরাং ডানদিকে 
0 এবং বামদিকের ০ যদি কাটা হয় তাহা হইলে [- 5, অর্থাৎ বিনিয়োগের 
মূল্য এবং সঞ্চয় সমান হয়। 


ভিভীল্ল অস্যান্ত 
সূচক সংখ্যা (17006 তে 07)১679) 


০. 4. 97019101007 010810665 178 1116 58106 01 [80776 081) 106 
21689818760 8100 1105 1786015 01 01111011169 17150156012 ৪100] 
[96880161167 (3৮10৮ 8 1962) 

4009, মুদ্রার মুল্য বলিতে দামন্তরকে বুঝায়। যে সকল বিভিন্ন বন্ত 
আমর] সাধারণতঃ ব্যৰহার করিয়া থাকি, বিচ্ছিন্নভাবে তাহাদের কোনও 
একটি ছইটির দাম যদি উঠানামা! করে তাহার দ্বারাই আমাদের হাতের 
টাকার দাম বাড়িয়াছে বা! কমিয়াছে বলা যাইবে না। কিন্তু সকল বসুর যদি 
গড় দাম বাহির কার এবং যদি দেখা যায় এ গড় দাম বাড়িয়া গিয়াছে তাহা 
হইলে বুঝতে হইবে টাকার দাম কমিয়া গিয়াছে, এক টাকা কম সামগ্রী 
কিনিতে পারিবে ; যদি দেখা যায় এ গড় দাম কমিয়া গিয়াছে তাহা হইলে 
বুঝতে হইবে টাকার দাম বাড়িয়া গিয়াছে । বিভিন্ন সময়ের গড় দাম 
পরস্পর সাজাইয়া উহ্থাদের কিন্ধুপ পরিবর্তন হইতেছে তাহ] শতকর] হিসাবে 
পরিমাপ করিলে উহার দ্বারা শ্থচক সংখ্যা রচিত হয়; পরপর সপ্রিবিষ্ট 
একাধিক দামস্তরকে শৃচক-সংখ্যা (10068 100700€:) বলে । 

্থচক সংখ্যা রচনা করিতে হইলে যে সকল বস্তুর উপর আমরা সাধারণতঃ 
অর্থব্যয় করিয়া থাকি সে সকল বস্তর একটি তালিকা রচনা করিতে হইবে । 
তাহার পর একটি নির্দিষ্ট বংসর ধরিতে হইবে, যে বৎসরের তুলনায় অন্তান্ত 
বৎসরে দামপ্তর কিরূপ দীড়াইয়াছে তাহা হিসাব কর! হইবে। এ প্রাথমিক 
বৎসরকে বল। হয় ভিত্তি বৎসর (1856 5681) এ ভিত্তি বৎসরে কোন্‌ 
সামগ্রীর কিন্ধপ দাম দ্বিল তাহা] এ সামগ্রীর পাশে বসাইতে হইবে এবং 
শতকর] হিসাবের ছুবিধার জন্য প্রত্যেক সামগ্রীব দামকেই ১০০ সংখ্যার 
সমান ধরিতে হইবে । অতঃপর আর একটি বৎসর নির্বাচন কর! হঈবে--যে 
বৎসরে পূর্বেকার বৎসরের তুলনায় দামন্তর কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে 
ভাঙা] হিসাব কর] হইবে । এই দ্বিতীয় বৎসরে এ সামগ্রীগুলির কোনটির 
কত দাম হইয়াছিল তাহা! বসাইতে হইবে এবং প্রতে]ক সামগ্রীটির দাম 
ভিত্তি বৎসরের তুলনায় শতকর] হিসাবে কিন্ধপ পরিবর্তন হইয়াছে তাহা 
বসাইতে হইবে । যথা, ১৯৫০ সালকে ভিত্তি বংসর করিয়া & সালে 


22 মুদ্রা, বাণিজ্য ও বায় অর্থব্যবস্থা 


চাউচেলর দাম মণ প্রতি ২০ টাক] ছিল যদি দেখি, তাহা হইলে উহ্বাকে 
এইরূপে ব্যক্ত কর] হইবে £ 
পা ১৯৫৩ 
চাউল ( মণ প্রতি ) ২০ টাঁক1.₹ ১০০ 
যদি দেখ! যায় ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালে মণ প্রতি চাউলের 
দাম ৩০ টাকা হইয়াছিল তাহ! হইলে বলিতে হইবে প্রথম বৎসরের তুলনায় 
দ্বিতীয় বৎসরে চাউলের দাম শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়াছিল--অর্থাৎ 
২০ টাক যদি ১০০ টাকা হয়, তাহ] হইলে ৩০ টাকা হইবে ১৫৯ টাকা। 
১৯৫০ ১৯৬৩ 
চাউল ( মণ প্রতি )২০ টাকা ১০০ চাউল ( মণ প্রতি ) ৩০ টাক17 ১৫০ 
এইভাবে, যদি দুইটি ভিশ্ন বৎসরে সকল বস্তর গড় দাম হিসাব করিয়া! এ 
গড় দামের শতকর]1 পরিবর্তনের হিসাৰ কর] হয় তাহা! হইলেই এ ছুই 
বৎসরের মধ্যে দাামস্তর* সেহেতু টাকার দাম, কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে 
তাহা বুঝা যাইবে । নিম়রূপ দৃষ্টাস্ত অনুযায়ী শতকরা হিসাবে গড় দামের 
পরিবর্তন হিসাব কর] যায় £ 
১৯৫৩ ১৯৬০ 
চাউল (মণ প্রতি )২০ টাকা-১০০ চাউল (মণ প্রতি )৩০ টাকা- ১৪৫০ 
ভাইল ( মণ প্রতি ) ৩০ টাক1-১০০ ডাইল (মণ প্রতি ) ৬০ ট1ক1০২০০ 
চিনি ( মণ প্রতি ) ৩০ টাকা১০০ চিনি ( মণ প্রতি ) ৪০ টাকা ১২৫ 
তৈল (যণ প্রতি ) ৮০ টাক1-১০০ ঠৈল (মণ প্রতি ) ১৬০ টাকা-০২০* 
আটা (মণ প্রতি )২০ টাকা-১০০ আটা (মণ প্রতি) ৩০ টাকা. ১৫০ 
চ1] (পাউণ্ড প্রতি) ৪ টাঁক1-১০* চা (পাউগুপ্রতি) & টাকা ১২৫ 
ঘি (সের প্রতি ) ৪টাকা7-১০০ ঘি (সেরপ্রতি) ১০ টাকা ২৫০ 
বাড়ী ভাড়া (ফ্যাট পিছু) বাড়ী ভাড়া (ফ্ল্যাট পিছু) 
১০০ টাকা -5 ১০৩ ৪৩০ টাকা. ৪০৪ 
জজ ৮০০ হজ ১৬০০ 
অর্থাৎ গড়দাম-৮০০--৮-০১০০ | অর্থাৎ গড়দাম- ১৬০*--৮-২০০ 
১৯৫০ সালে দৃষ্টাস্তত্বরূপ ৮টি সামগ্রীর হিসাব করা হুইয়াছে। উহাদের 
প্রত্যেকটি যথাযথ একক পিছু দ্ামকে ১০০ সংখ্যার সমান ধর] হইয়াছে। 
নতরাং উহাদের মোট যুল্যকে ৮০০ শত সংখ্যা ধর] হইয়াছে) অতএব ৮০৯ 
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মোট মুলকে ৮টি সামত্রীর দ্বার! ভাগ করিলে গড় দাম ১০০ হইবে । 3৯৬৯ 
সালে প্রতিটি সামগ্রীর দাম যে ভাবে পরিবর্তন হইয়াছে তাহার শতকর 
হিসাব করিলে দেখা যাইবে মোট দাম হয় ১৬০০ সংখ্যা। ১৬০০ কে সামগ্রীর 
ংখ্যা অথাৎ ৮ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল হইবে ২০০ | ইনার তাৎপর্য 
হইল যে ১৯৫০ সালে যেক্ষেত্রে গড় দাম ছিল ১০০) ১৯৬০ সালে সেক্ষেত্রে 
গড় দাম হইয়াছে ২০০; অর্থাৎ দামস্তর শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি অর্থাৎ দ্বিগুণ 
হইয়াছে । 
৩.2, িস18110 105 01111601665 11)501560 ?0ে €751116 £০ 
106885)76 018817665 7) €1)6 £010678] 1556] 01 [)8198৪, 
(081. 7). 1968) 
4108. সময়ের ব্যবধানে টাকার মূল্য কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে তাহার 
হিসাব করাই হ্থচক সংখ্যা রচনার উদ্দেশ্য । যথোচিত হুচক সংখ্যা রচিত না 
হইলে, দ্রামস্তরের যথোচিত হিসাব, অর্থাৎ টাকার মূল্যের সঠিক তুলন?, সম্ভব 
হয় না| কিন্তু সঠিক স্চক সংখ্য। রচনার অনেক বাধা বিপিি আছে। এই 
সকল অন্থবিধা সম্পর্কে অবহিত না থাকিলে স্ুচক সংখ্যা নিভু্ল হইবে 
নাঃ বা উহার দ্বার] কোন কাজ হুইবে না। 
জনসাধারণের জীবনধারণের ব্যয় সম্পর্কে সঠিক হদিস দিতে পারে এক্প 
সূচক সংখ্যা পচনার সর্বপ্রধান অস্থবিধা হইল যে কোনও একটি বস্বর দায়ের 
পরিবর্তন সকল শ্রেণীকে ব1 সকল ব্যক্তিকে সমান ভাবেস্পর্শ করে না। যথা 
রুটির দাম বা চাউলের দাম বাড়িলে দরিদ্রদের জীবন যাত্রার ব্যয়-এ 
অনেকখানি পার্থক্য হয় কিন্ত ধনীদের টাকার দাম উহ্ার দ্বারা এমন 
কিছু পরিবতিত হয় না; আবার সঙ্গেশের দাম বা মোটর গাড়ীর দাম 
বাড়িলে ধনীশ্রেণী বা উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয়-এ পরিবর্তন 
ঘটে কিন্ত দরিদ্র শ্রেণীর নিকট উহ্হার দরুণ টাকার দামের কোন তারতম্য 
ঘটে না। হৃতবাং কোন একটি অভিন্র হুচক সংখ্যা সর্বসাধারণের নিকট 
টাকার দায় কিরূপ পরিবতিত হইল তাহ] দেখাইতে পারে নাঁ। উহার জন্ত 
ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বিশেষ ধরণের জীবন যাক্জার পদ্ধতি বিবেচনা করিয়া ভিন্ন 
ভিন্ন চক সংখ্যা রচনা করা প্রয়োজন । 
দ্বিতীষ্বত £, একই লোকের নিকট বা একই শ্রেণীর নিকট এক এক 
সামহ্বীর এক এক প্রকার গুরুত্ব । সুতরাং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর 
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গড় দামের পরিবর্তনে একজন লোকের আধিক অবস্থার কি তারতম্য ঘটিল 
তাহ] সঠিক হিসাব কর] সম্ভব হয় না। যথা চাউলের দামে পরিবগ্ডন এবং 
মরিচের দামে বা হলুদের দামে পরিবর্তন লোককে একই ভাবে ন্পর্শ 
করে না। মুতর]ং উহাদের সকলের একত্রিত পরিবর্তন আিক অবস্থার 
সঠিক পরিবর্তনের হিস দেয় না| অবশ্য শ্চক সংখ্যার এই অসুবিধা 
“ভারসমঘিত সুচক সংখ্যা" ( ৮৮6161)660 17)065 1007061 ) রচনার দ্বারা 
দূর করিবার চেষ্টা করা হয়; অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুকে তাহাদের আপেক্ষিক 
গুরুত্ব অনুযায়ী ভার (56181): ) প্রদান কর! ছুয়। ইহাতে অবশ্য কিছুট! 
অবাস্তবতা দুর হয় কিন্ত পরিপূর্ণভাবে নহে; কারণ তখনও সমন্যা 
থাকে যে একটি বস্্কে আর একটি বস্তুর তুলনায় কতখানি ভার দেওয়া 
হইবে । 

তৃতীয়তঃ, সূচক সংখ্যা রচনার সময়ে নৃতন সামগ্রীর হিসাব করা একটি 
সমস্য! | সময়ের ব্যবধানে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হম্ব। মানুষের রুচির 
পরিবর্তন হয়, অভ্যাসের পরিবর্তন হয়, পুরাতন সামগ্রীর ব্যবহার কমিয়া 
আসে ব1 উঠিয়া যায়, নুতন সামগ্রা ব্যবহার শুরু হয়। কোনও সামগ্রী 
পূর্বেকার তুলনায় মহার্থ হইয়া যায়, আবার কোনও সামগ্রা পূর্বেকার তুলনায় 
সন্তা হুইয়! যায়, লোকে তখন মহার্থ বস্তরটর ব্যবহার কমাইয়! এবং সন্ত 
সামগ্রীটির ব্যবহার বাড়াইয়া সামগ্রন্ত করিয়। লয়। হুচক সংখ্যার মধ্যে এই 
সকল বিষয়ের যথার্থ বিবেচনা! কর] ছুরূহ | 

চতুর্থতঃ, প্রথম বৎসরের তুলনায় দ্বিতীয় বংসরটিতে যে সকল সামগ্রী 
ভোগ কর! হয় সে সামশ্রীগুলির যথাযথ হিসাব করা কষ্টকর । ইহার প্রধান 
কারণ হুইল যে অনেক সময়ে সামগ্রীটি ঠিক একই বস্তু থাকে না। দৃষ্টান্ত 
স্ব্ধূপ বল! যায় যে যুদ্ধের পূর্বে লোকে ঘি বলিয়া ধাহু। ব্যবহার করিত এবং 
বর্তমানে লোকে ঘি বলিয়! যাহা ব্যবহার করে তাহা একই বন্ত নহে ;ম্ুতরাং 
কতট। দার বাড়য়াছে তাহা দেখিলেই চলিবে না, গুণের ষে তারতম্য ঘটিয়াছে 
তাহারও একটি আথিক মূল্য হিসাব করিতে হইবে । আবার অনেক ক্ষেত্রে 
দেখা যায় যে একই সামগ্রী হরেক রকমের আছে এবং শুণভেদে জামগ্রাটির 
মুল্যতেদ হয় এবং একই সামগ্রীর যে গুণের দিক হুইতে প্রকার ভেদ আছে 
সেই বিভিন্ন প্রকারের দাম একই ভাবে পরিবর্তন হয় না। যথা চাউলের 
প্রকার ভেদ? এমন কি মোটাচাউল মিহিচাউল বলিয়া ভাগ করিলে 
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সর্বপ্রকার চাউলের বর্ণনা কর! হয় না। সর্বপ্রকার চাউলের দাম একই নহে 
এবং উষ্থাদের দামও একই ভাবে পরিবর্তন হয় না। 

পঞ্চমত £, সরকারী ব্যয়ের দ্বার। যে জীবন ধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে 
এবং জীবন ধারণের ব্যয় কমিয়। যায়_জিনিব পত্রের দাম একই হইলেও 
জনসাধারণের একই উপাজ্জন ষে বেশী মুখ ্বচ্ছঙ্গ্য দিতে পারে, সুতরাং 
তাহাদের হাতে টাকার দাম বাড়ে--ইহা সচক সংখ্যার মাধ্যমে দেখানো 
সম্ভব হয় না। শ্চক সংখ্যায় জিনিসের দামে তারতম্য দেখাশো হয় কিন্ত 
লোকের দ্বার লভ্য মোট সুযোগ ছুবিধ! দেখানো যায় না। সরকার যদি 
অবৈতনিক বিদ্ভালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন করেন অথবা 
বিদ্যালয়ে বিনাপয়সাস় ছাত্রদিগকে টিফিন দেন তাহা হইলে অভিভাবকদের 
পক্ষে ছেলেমেয়েদের শিক্ষ! বাবদ ব্যয় কমে। এই ভাবে রাস্তা ঘাট তৈয়ারী 
হইলে) বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাছ হইলে. কাছাকাছি হাট বাজার বসিলে 
নানাভাবে জীবন ধারণের ব্যয় কমিতে পারে। হ্থচক সংখ্যার মধ্য দিয়া 
ইহাদ্দিগকে প্রতিফলিত কর! ছৃব্হ। 

য্ঠত £, হ্চক সংখ্যার উদ্দেশ্ঠ হইল ভিত্তি বৎসরের তুলনায় অন্ত কোন 
বৎসরে দামস্তরের পরিবর্তনকে পরিমাপ করা। হৃতরাং ভাত্ত বংসরটি ঠিক মত 
বিবেচদা করিয়া নির্বাচন করিতে হইবে। এমন কোন বৎসরকে যদি 
আমরা ভিত্তি বৎসর বলিয়া! নির্বাচন করি যে বৎসরে অস্বাভাবিক কিছু 
ঘটিবার দরুণ দামস্তবে অস্বাভাবিক কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল তাহা হুইলে 
উহার তুলনায় অন্য কোনও বৎসরের দামন্তরের পরিবর্তন হিসাব করিয়া 
কোন লাভ নাই। এমন একটি বৎসর ধবিবে হইবে যে বৎসরটি স্বাভাবিকতার 
দিক দিয়া বা অন্য কোন দিক দিয়া কোনও তাৎপর্য আছে। যথা ১৯৩৯ 
সালের তুলনায় ১৯৪৬ সালের দামন্তরের হিসাবের একটি সার্থকতা থাকে । 
আমাদের দেশে. পরিকল্পনার ঠিক প্রারভ্তে ১৯৫০ সালকে যর্দি ভিত্তি বংসর 
ধরি এবং উহার সহিত তুলনায় ১ম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে বা ২য় 
পরিকল্পনার শেষ বৎসরে বা ৩য় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে দামন্তরের পরিবর্তন 
কিলাব করি, তাহ! হইলে এ শচক সংখ্যার একটি সার্থকত] থাকে । 
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828. সাধারণ যে পদ্ধতিতে সচক সংখ্যা রচনা করা হয় আাহাতে মুদ্রার 
মূল্যের যথার্থ পরিবর্তন হিসাব করা সম্ভব হয় না। এই সরল পদ্ধতিতে 
সকল প্রকার নিত্যব্যবহার্য্য বস্তর দামের শতকর] পরিবর্তনের হিসাব করা 
হয়; অতঃপর উহাকে বস্তুর সংখ্যার দার ভাগ করিয়া দামের শতকরা গড় 
পরিবর্তন হিসাব করা হয়। উহার তিত্তিতে টাকার মূল্য বা বিপরীতভাবে 
জীবনধারণের ব্যয় কতখানি বাড়িল ব1 কমিল তাহা বিচার করা হয়। 

এই পদ্ধতিতে যে স্ুচক সংখ্যা প্রণীত হয় তাহার দ্বার| জীবনযাত্রার ব্যয়-এ 
পরিবর্তন যে ঠিকমত পরিমাপ কর] যায় না তাহা আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ 
সকলেই স্বীকার করেন। কারণ এই ধরণের সরল হুচক সখণায় সকল 
বস্তকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ধরিয়া লওয়] হয়; স্থুতরাং উহ্বাদের দামের 
গড় পরিবর্তনের দ্বার টাকার মুল্যের পরিবর্তন ধর] হয়। কিন্তু ইহা মোটেই 
যুক্তি সঙ্গত নহে | সুচক সংখ্যার মধ্যে আমরা যে সকল বন্তকে অন্তর্ভুক্ত 
করি, আমাদের নিত)কার জীবনে অর্থাৎ আমাদের ক্রয়কাধ্যের মধ্যে? 
তাহাদের গুরুতু যান নহে, বিভিন্ব সামগ্রার মধ্যে গুরুত্বের দিক হইতে 
অনেক পার্থক্য থাকিতে পারে। স্থচক সংখ্যা রচনায় বিভিন্ন সামগ্রীর 
গুরুত্বের এই পার্থক্য যদি হিসাব করা হয় তাহা হইলে দেখা যইবে উহ! 
হইতে দাম পরিবর্তনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সাধারণ স্চক সংখ্যা 
হইতে প্রাপ্ত ফলাফল হইতে পৃথক | পৃথক হইলেও উহা বাস্তবধী হইবে । 
কারণ স্পষ্টই বুঝা যায় যেচাউলের দাম বাডিলে জীবনযাত্রার ব্যয়ে যে পার্থক্য 
হইবে, ফলের দাম বাড়িলে বা ফিতার দাম বাড়িলে সে পার্থক্য হইতে 
পারে না। 

বিভিম্ন সামশ্রীর পারস্পরিক গুরুত্ব অন্বযায়ী উহ্বাদের প্রত্যেকের উপর 
যে ভার” প্রদান করিয়া সূচক সংখ্যা রচনা করা হয় তাহাকে “ভার 
সমধ্বিত স্থচক সংখ্যা” ( ৮/6151)659 10062100106 ) বলা হয়। ভার 
প্রদান কর হয় পারস্পরিক গুরুত্ব অনুযায়ী । গুরুত্ব বিচার কর। হয় 
সামগ্রীটির নিজস্ব দামের দিক দিয়া বা উপষোগিতার দিক দিয়া নহে। 
বর্ণ খুবই দামী সামগ্রী কিন্ত উহ্থার দামের পরিবর্তনে সাধারণ লোকের 


চক সংখ্যা 2? 


দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ব্যয়ে কিছু তারতম্য ঘটে না। আবার লবণ দামের 
দিক দিয়া খুব মহার্খ নহে কিন্ত দৈনন্দিন জীবনে উহ? অপরিহার্য বা । 
তথাপি লবণের দাম এত কম এবং আমাদের মোট ব্যয়ের মধ্যে লবণ বাবদ 
ব্যর এতই নগণ্য অংশ যে লবণের দামে একটু পরিবর্তন ₹ইলে জীবনযাত্রার 
ব্যয়”«এ কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে না । সুতরাং ভারসম'্ত স্থচক সংখা! 
রচনায় প্রত্যেক সামহীতে যে ভার বা ০18) গুদান করা হয় উহ? মোট 
ব্যয়ের মধ্যে &ঁ সামগ্রী বাবদ ব্যয় কতখানি অংশ তাহার ভিত্তিতে করা! 
হয়। যথা, আমরা প্রতি মালে “চ)'এর উপর যত টাকা ব্যয় করি (মোট 
আয়ের যে অংশ বায় করি ) তাহার তুলনায় ধরা যাক ১০ গু টাকা চাউলের 
উপর ব্যয় করি। এক্ষেত্রে যদি চা-এর উপর ভার দেওয়া হয় ১, তাহ! 
হইলে চাঁউলের উপর তাঁর দেওয়। হইবে ১০; অনুরূপ ভাবে চা-এর তুলনায় 
অন্তান্ত সামগ্রীর উপর ভার দেওয়া হইবে । যথা, 


চাউল ..* ১৩ 
ডাইল রর ৪ 
চিনি ২ 
তৈল 45 ৬ 
আট! ৫ ৪ 
চা ট ১ 
ঘি জার ২ 

বাড়ীভাড়া ... ৪ 


এক্ষেতে চ-এব দামকে যদ্দি ১০০ সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা হয়ঃ তাহ 
হইলে উহার অনুপাতে অন্তান্ত সামগ্রার প্রচলিত দামকে নিমবূপে বাক্ত 
করিতে হইবে £ 


চাউল ৭০ (১০) টুর ১৩০০ 
ডাইল ৮০" (৪) ১, ৪০০ 
চিনি হত (২) ৮৩৬ ২০৩ 
তৈল *** (৩) ০৯, ৩০০ 
আটা নি (8) *** ৪০০ 
চা রত (১) 5৯৪ ১৩০ 
ঘি ও (২) «০ ২০০ 
ভাড়া 5০৯ (৪) ই ৪০০ 
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এক্ষণে এইক্সপ ভারপ্রদত্ত দামের কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে তাহা 
পর্যালোচনা করিলে, ধরা যাক, ১৯৫০ এবং ১৯৬০ সালের মধ্যে নিম্ন ন্বপ 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল : 





১৯৫৩ ১৯৬৩ 

চাউল হী (১০) হন ১০০০ টি ৪১৫০৩ 
ডাইল ন্‌ (৪) ও ৪০০ রি ৮০০ 
চিনি নী (২) রহ ২০০ টার 8০৪ 
তৈল নি (৩) হি ৩০০ টি ৬০৬ 
আটঢ। ০০ (৪) রত ৪০০ নি ৮০০ 
চ1 ৮৩৪ (১) 2 ১০৩ 2০৮ ২০০ 
ঘি হি ভে) 5 তর কঃ 8০৩ 
ভাড়া * (8) ঠা ৪০০ টা ১১২০৩ 
৩১০০০ ৯১০০০ 

১৪৩ ৩০৩ 


১৯৬৩০ সালে দামে যে পরিবর্তন দেখা গেল উহা ভারসমন্বিত দামের 
পরিবর্তন । এক্ষেত্রে ১৯৫০ সালে বিভিন্ন সামগ্রীকে আপেক্ষিক ওরুত্ব প্রদান 
করিয়া যে সংখ্যা ৩০০০ দীড়াইয়াছে উহ! শতকরা হিপাবের হবাবিধার জন্য 
১০০ ন্ূপে গন্ত করিলে, ১৯৬* সালের পরিবত্তিত দামের ভিত্তিতে ৯০০০ 
সংখ্যাকে ৩০০ বলিয়া ধরিতে হইবে । এক্ষেত্রে ১৯৫০ সালের তুলনায় 
১৯৬০ সালে দামস্তর বুদ্ধি পাইয়াছে শতকরা (৩০০--১০০ )-২০০ ভাগ। 
এই ভার প্রদানের দ্বার] যে স্ুচক সংখ্য! রচন] করা হয় তাহাকে পব্যয়-সম্বন্ধীয় 
হিসাব” (53010010026 151901565 ) বলা হয় এবং ভার প্রদান না করিয়] 
সরাসরি দামের ভিত্তিতে স্চক সংখ্যা রচনা করিলে উহ। দাম সম্বস্বীয় হিসাব 
€ 0:7০ £61967৮25 ) বলা হয় । পব্যয় সন্বন্থীয় হিসাব” বলিবার অর্থ হইল 
ষে বিভিন্প সামগ্রীর মধ্যে যে আপেক্ষিক গুরুত্ব বণ্টন করা হয়ঃ উহা! করা হয় 
আমাদের মোট ব্যয়ের কত অংশ কোন্‌ সামগ্রার উপর ব্যয়িত হয় তাহার 
ভিত্তিতে | 


ভুভীক্ম জন্্যা্স 
যুদ্রামান ( 1197051975 5690097৭ ) 


3.1. 1065071065 চ06 59586176181 16881685০01 1011006181]1800 2170 
৪686 0105 ৪7507791765 101 ৪7208581086 1176 ৪551612. 

£১05. যে মুদ্রাব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুন্ত্রা উভয় প্রকার যুদ্রাই “অসীম 
বিহিত মুদ্রা” ( 901100156ণ. 1288] 0506: ) রুপে প্রচলিত থাকে এবং এঁ 
ছুইপ্রকার মুদ্রার মধ্যে একটি নিদিষ্ট রেশিও বজায় রাখা হয় তাহাকে 
দ্বিধাতৃমান বল! হয়। স্বর্ণমদ্রা ও রৌপ্যমুদ্্া উভয় প্রকার মুদ্রাই প্রমাণ মুস্তা 
(80800891:0. 1001365 ) ব্ূপে সরকারের দ্বারা প্রচারিত, যে কোন লোক বে 
কোন পরিমাণের মূল্যপ্রদ্ান করিতে হইলে বৌপ্যমুদ্রাতেও করিতে পারে 
এবং স্বর্ণমুদ্রাতেও করিতে পারে, এবং জনমাঁধারণের যে-কেহ সরকারের 
নিকট স্বর্ণ বা রৌপ্য ধাতু লইয়া গেলে সরকার উহা হইতে স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্য 
মুদ্রা! নির্যাণ করিয়া দিবেন । উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের বহুদেশে এবং 
আমেরিকায় এইক্ধপে দ্বিধাতুমান গৃহীত হইয়াছিল । 

দ্বিধাতুমানের যে সকল হ্ববিধা আছে বলিয়৷ দাবী কর] হ্য় সেগুলি হুইল 
নিশ্নক্বপ £ 

(১) দ্বিধাতুমানে মুদ্রার যোগান অপেক্ষাকৃত স্থির থাকে। মুন্বার 
ঘোগান স্থির থাকিবার দরুপ দামভ্তরে ও মুহুমুহ্ছ অথবা সহসা কোন বিরাট 
পরিবর্তন ঘটিতে পারে না। মুদ্রার যোগান অপেক্ষাকৃত স্থির থাকিবার ছুইটি 
কারণ আছে। প্রথমতঃ, একটি মাত্র ধাতুর দ্বার! মুদ্রা নিমিত হইলে মুদ্রার 
পরিমাণ যতখানি হইত, ছুইটি ধাতুর হ্বারা মুদ্রা নিখিত হইবার দরুণ মুদ্রার 
যোগান তাহা অপেক্ষা বেশী থাকিবে । হৃতরাং নুতন ধাতুর দ্বার নৃতন যুদ্রা 
স্ষ্টি হইলে উহা! মোট মুদ্রার একটি সামান্ত অনুপাত হইবে; এই সামান্ত 
অন্ুপাতের বৃদ্ধি দামস্তরের উপর বিশেষ তারতম্য ঘটাইবে না| দ্বিতীয়তঃ, 
বর্ণ ও রৌপ্য ছুইটি ধাতুর যোগান যে একই ভাবে একই দিকে 
পরিবন্তিত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এক্নূপও হইতে পারে ষে 
যখন স্বর্ণের যোগান বাড়িয়াছে তখন রৌপ্যের যোগান কমিয়াছে বা ষখন 
রোৌপ্যের যোগ।ন বাড়িক্সাছে তখন স্বর্ণের যোগান কমিয়াছে। এইক্সপ যে 
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ঘটিবেই তাহার কোন নিশ্চয়ত। নাই কিন্ত ঘটিবার সম্ভাবন। আছে তাহাই 
বড় কথা। 

(২) দেশের ব্যবস! বাণিজ্য যে অন্থপাতে সম্প্রসারিত হইতে থাকে সে 
অনুপাতে ষদি মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানে! না যায় তাহ হইলে নিছক টাকার 
অভাবেই ব্যবস। বাণিজ্য অচল হইয়া যাইবে। এইন্বপ ঘটিতে দেওয়া 
সমাজের পক্ষে চরম নিবুদ্ধিতা। শুধুমাত্র স্বর্ণমুদ্রা ব৷ শুধুমাত্র বৌপ্যমুদ্তা 
থাকিলে অর্থ নৈতিক প্রয়োজন অন্ুষায়ী খ্বীরে ধীরে মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইতে 
পারা যায় না কিন্তছুইপ্রকারের মুদ্রা থাকিলে ইহা কিছুটা সম্ভব হয়। 

(৩) কাগজী মুদ্রা থাকিলে প্রয়োজন মত মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানো! অতি 
সহজ ; কিন্ত অতি সহজ হওয়াটাই উহার বিপদ । অতিরিক্ত কাগঙী যুদ্রা 
ছাপিবার প্রলোভন সরকার সংযত করিতে পারে না, না পারিলে মুদ্রাক্ষীতির 
স্্টিহয়। কিন্তু রৌপ্য ও স্বর্ণ, উভয় প্রকার মুদ্রা থাকিলেও উভয় প্রকার 
ধাতুই ছুশ্রাপ্য ; স্থুতরাং মুদ্রার ষোগান প্রয়োজন মত অল্প অল্প বাড়াইবার 
স্বযোগ থাকিলেও, খেয়ালধুশীমত বাড়াইয় দেওয়া সম্ভব হয় না। 

(৪) ছুই প্রকার মুদ্রার প্রচলন থাকায় বৈদেশিক বাণিজ্যের লেন-দেন 
বিশেষ সুবিধা হয়। যদি একমাত্র স্বর্ণমুদ্র থাকে তাহা! হইলে সকল দেশেই 
যণি স্বর্ণমান থাকে তবেই উহ্থার হবফল পাওয়। যাইবে? অন্থায় সফল পাওয়া 
যাইবে না। কিন্ত যদি স্বর্মুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্্রা ছটাই থাকে তাহ। হইলে স্বর্ণ 
ব্যবহারকারী ও রৌপ্য ব্যবহারকারী দেশের সহিত দ্বিধাতুমান বিশিষ্ট দেশ 
সমান ভাবেই লেন-দেন করিতে পারে। 

দ্বিধাতুমানের বিরোধাীর! ইহার নিম্নরূপ অশুবিধা ব্যাখ্য। করিয়া থাকেন £ 

(১) একটি ধাতুর যোগান বাড়িলে কমিলে অপর ধাতুটিহ যোগান 
কমিয়া বাঁড়য়া যে তাহার ফলাফল কাটাকুটি হয়া যাইবে এপ কোন 
নিশ্চয়তা নাই । আর দুইটি ধাতুর যোগান যদি ঠিক একই দিকে পরিবর্তন 
হয় তাহ হইলে মুদ্রার যোগানে স্ুপরিস্ুট পরিবর্তন হইবে, তখন আর 
দ্ামন্তর স্থির থাকিবে না । 

(২) ধাতু হিসাবে যোগান বা চাহিদার হাস বুদ্ধির দরুণ স্বর্ণ বা 
রৌপ্যের বাজার দামে যে কোন সময়েই তারতম্য হইতে পারে। সেক্ষেত্রে 
বাজারে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে রেশিও পরিবতিত হইয়া যাইবে। 
বাজারে শ্বর্মুদ্রা ও রবৌপ্যমুদ্রার মধ্যেকার রেশিও পরিবর্তন 


ুদ্বামান 31. 


হইলে দ্বিধাতুমান বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে! ধরা যাক, মুদ্রা 
ব্যবস্থায় ১৬টি রৌপ্যযুদ্রা একটি স্বর্ণুদ্রার সমান ছিল কিন্তু বাজারে 
রৌপ্যের চাহিদা বাড়িয়া যাইবার দরুণ ১৬টি রৌপ্যমুদ্রা একটি 
বর্ণমুদ্রার সমান হইয়াছে ; অর্থাৎ বাজারে কৌপর তুলনায় স্বর্ণের 
দাম কমিয়া গিয়াছে । এরূপ অবস্থায় যুদ্রাব্যবস্থায় স্বর্ণের দাম কৃত্রিম ভাবে 
চড়।। ফলে বাজার হইতে ১৫টি রৌপাযুদ্রা দিয়া লোকে একটি স্বর্ণমুদ্। 
কিনিবে এবং মুদ্রাব্যবস্ায় উহ! বিনিময় করিয়া ১৬টি রৌপ্যমুদ্র। পাইয়া একটি 
করিয়া রৌপাযুদ্রা লাভ করিতে থাকিবে । কিছুকাল পরেই বৌপ্যমুদ্রায় 
এত টান পড়িবে যে মুদ্রাধর্তৃপক্ষ আর রৌপ্যমুদ্রা যোগান দিতে পারিবেন না 
লোকেও কৌপ্যমুদ্রার্ দ্বারা কোন লেনদেন করিবে না, সবই কমদামী 
বর্যুদ্রার দ্বারা করিবে । ফলে, দ্বিধাতুমান ভাঙ্গিয়া যাইবে। 

(৩) যদ্দ সক্ল দেশ একই সঙ্গে দ্বিধাতুমান গ্রহণ করে তাহা হইলে 
মুদ্রামানরূপে দ্বিধাতুমান সফল হইতে পারে। কিন্ত সকল দেশকে দিয়া 
একই সঙ্গে দ্বিধাতুমান গ্রহণ করানো বাস্তবক্ষেত্রে স্ব হয় না। 
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808. যে মুদ্রা ব্যবস্থায় একটি প্রমাণ মুদ্রার (580516 1001765 ) 
মূল্যের সহিত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্বণের মুল্যের সমতা বজায় রাখা হয় 
তাহাকে শ্র্ণমাণ (০913 ১:8700410 ) বল হয়। স্বর্ণ এবং মুদ্রা-ইহাদের 
ম.ধা সমত! বজায় রাখবার বিভিন্ন পদ্ধতি অহুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের 
স্বর্ণমান সি হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। 

(১) স্বর্ণবাতুপিগুমান (0914 910100 5080087) 

এই ধরণের শ্র্ণমানে স্বর্ণমুদ্রা নিম্মিত হয় না এবং দৈনন্দিন বেচাকেনার 
কাজে স্বর্ণমদ্রা ব্যবহার হয় না। কাগলী মুদ্রা এবং সপ্তাধাতুর দ্বারা নিমিত 
খুচরা যুদ্রা ব্যবহৃত হয়। কিন্ত কাগজী মুদ্রা বা নোট থাকিলেও উহার সহিত 
মুল্যের দিক হইতে একটি (নিদিষ্ট পরিমাণ ন্বর্ণধাতুর সমত| বজায় গাথা হয়। 
যথা ১ভ'র স্বণ এবং ১০০ টাকা সমান বলিয়া গন্ত করা হইতে পারে ? এক্ষেত্রে 
মুদ্রা কর্তৃপক্ষ মুদ্রা ওস্বর্ণের মধ্যে এই নিদিষ্ট হার বজায় রাখিবার ভন্ত কার্যকরী 
ব্যবস্থা অবলখ্ন করেন । কেহ যাদ ভাহাদের নিকট নিদিষ্ট ওপের স্ব্ণধাতু 
লইয়া আসে, তাহ! হইলে কর্তৃপক্ষ ভরি পিছু ১০০ টাকা দামে এ স্বর্ণ কিপিয় 


32 মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাসীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


লইবেন। আবার কেহ যদি তাহাদের নিকট ১০০ টাকা লইয়া! আসে, 
তাছা হইলে কর্তৃপক্ষ & টাকার বিনিময়ে ১ভবি স্বর্ণ তাহাকে দিবেন। 
অর্থাৎ মুদ্রা কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট দামে সর্বদাই স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয় করিতে প্রস্তুত 
থাকিবেন। ইহাতে মুদ্রাব্যবস্থায় স্বর্ণের যে দাম বীধিয়া দেওয়া হয়-_অর্থাৎ 
স্বর্গ ও টাকার মধ্যে যে বিনিময় হার নিদিষ্ট থাকে-_বাজারেও স্বর্ণের দাম 
উহা? অপেক্ষা! বেশী হইতে পারে না, কমও হইতে পারেনা । ইহা ছাড়া, 
স্বর্ণের আমদানী ও রপ্তানী অবাধভাবে করিতে দেওয়া হয়। যে কেহ বিদেশে 
মাল বিক্রয় করিয়া তাহার পাওনা স্বর্ণে আদায় করিয়া হ্ব্ণ আমদানী করিতে 
পারে, আবার যে কেহ বিদেশ হইতে মাল কিনিয়া স্বর্ণ রপ্তানী করিয়া 
উহ্থার দাঁম পরিশোধ করিতে পারে । 

€২) স্বর্ণ প্রচলন ব্যবস্থ! (0010 01700180107) 815150810) 

দবর্ণ প্রচলন ব্যবস্থাই দ্বর্মানের আদিব্প; এই ব্যবস্থায় স্বর্ণ ও মুদ্রার 
মধ্যে যে বিনিময়হার স্থির করা থাকে তাহার ভিত্তিতে যুদ্রা কর্তৃপক্ষ স্বর্ণ- 
মুদ্রা নির্মাণ করিয়] বাজারে প্রচার করেন। যথা স্বর্ণ ও টাকার মধ্যে 
বিনিময়হার যদি ১ ভরি স্বর্ণ ১০০ টাঁকা বলিয়া ধার্য হয় তাহা হইলে মুক্্রা 
কর্তৃপক্ষ ১ ভরি স্বর্ণের দ্বারা একট করিয়! মুদ্রা নির্মাণ করিবেন এবং প্রতিটি 
মুদ্রা ১০০ টাকার সমান বলিয়া ঘোষণা করিবেন। সামগ্রী ক্রয-বিক্রুয়ে, 
অর্থাৎ সর্ধপাধারণের লেনদেন কার্যে হবর্ণমুদ্্রা ব্যবহৃত হইবে । কিন্ত যেকেহ 
মুদ্রা কর্তৃপক্ষের নিকট স্বর্ণ ধাতু লইয়া যাইলে বর্তৃপক্ষ তাহাকে তাহার 
এ স্বর্ণ হইতে হ্র্ণমুদ্রা নির্মাণ করিয়া দিবেন । যে কেহ স্বর্ণমুন্রাকে গলাইয়া 
্বর্ণধাতুতে ব্ূপান্তরিত করিতে পারিবে । ইহা ছাড়া বিদেশে স্বর্ণ পাঠাইতে 
বা বিদেশ হইতে স্বর্ণ আমদাণী করিতে কোনও বাধা থাকে না--যে কেছ 
বিদেশ হইতে মাল আমদানী করিলে স্বর্ণ পাঠাইয়া উহার দাম পরিশোধ 
করিতে পারে এবং যে কেহ বিদেশে মাল রপ্তানী করিলে উহার মৃল্যত্বরূপ 
স্বর্ণ আমদানী করিতে পারে । 

(৩) জ্বর্ণ বিনিময় মান (0010 707187065 5180081-0) 

স্বর্ণ বিনিময় মান-এর ক্ষেত্রে দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার সহিত স্বর্ণেরঃ এবটি 
নির্দিউ বিনিময় হারে, সংযোগ স্থাপন কর] হয়; কিন্ত সরাসরি ভাবে নহে 
অন্ত কোনও বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে, যে বৈদেশিক মুদ্রার সহিত স্বর্ণের 
প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত থাকে । সংশ্লিষ্ট বিদেশটিতে পাকাপাকি স্বর্ণমান 
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বজায় থাকে- ্বর্ণপ্রচলন মান অথবা হর্ণধাতুপিশ মান; সুতরাং এ 
বিদেশে উচ্থার মুদ্রা হ্বর্ণের দ্বারা নিমিত অথব1 স্বর্ণে পরিবর্তনীয় ৷ দেশের 
টাক! একটি নির্দিষ্ট বিনিময় হারে বিদেশী টাকায় রূপাস্তবিত করিয়া দিবার 
এবং এ বিদেশী টাকাকে এ নিধি বিনিময়হারে দেশের টাকায় ক্ূপ,স্তরিত 
করিবার দায়িত্ব মুদ্রা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন। যেহেতু এঁবিদেশী টাকা স্বর্ণে 
বিনিময় যোগ্য, সেহেতু দেশের টাকা বিদেশী টাকার সহিত দিদি 
হারে বিনিময় কর! গেলে, দেশের টাকার সহিত ত্বর্ণেরই বিনিময় 
করা হয়। ভারতে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে কিছুকাল এইরূপ শ্ব্ণ 
বিনিময় মান প্রচলিত ছিল, তখন ভারতের কাকে ষ্টালিং-এ এবং 
ালিংকে টাকাম্ম (একটি নিদ্িইই হারে ) পরিবর্তন করিয়া দেওয়া! হইত) 
্ালিং-এর সহিত স্বর্ণের একট নির্দিষ্ট বিনিময় হার রক্ষিত ছিল। 

0.3. ৮/1)21 27:65 66 7)8711 01] 57 90৮ 82808055901 5010 65017812176 
81910087089 00710108761 10 5010 01701811078 ০07" £010 11110 
৪8871082102? 

08. স্বর্ণ বিনিময়মান প্র1তিটিত করিলে স্বর্ণমানের মুল সছুবিধাগুলি 
পাওয়া যায় কিন্তু পুরাপুরি স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত করিলে যে খরচা পড়িত সেদিক 
হইতে অনেক ব্যয় সাশ্রয় হয়। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণের পরিবতে বৈদেশিক মুদ্র! 
বা বৈদেশিক সিকিউরিটি হাতে জমা রাখিতে হয়। স্বর্ণ ধাতু হাতে জম! 
রাখিতে হয় না। ইহাতে স্বর্ণের সাশ্রয় তয়-স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া মুদ্রার 
রিজার্ভ রাখিবার প্রয়োজন হয় নাঁ। "স্বর্ণ প্রচলন ব্যবস্থায় হাতে হাতে স্বর্ণ 
মুদ্র ঘুরিলে স্বর্ণের যে ক্ষয় হইয়া অপচয় হয়, স্বর্ণ বিনিময় ান-এ সে অপচয় 
হয় না। অবশ্য এই ব্যবস্থাতেও নিজেদের মুদ্রার দ্বারা বেশী মুদ্রা কিশিয়া 
রিজার্ভ বাঁখিতে হয় $ কিন্ত কীচা দ্বর্ণ রিজার্ভ-এ রখখিলে উহা হইত্ডে 
কোনও আয় হয় না]! বিদেশী সিকিউরিটি কিনিলে উহ] হইতে যত সামাইই 
হউক কিছু না কিছু আয় হয়। প্রয়োজন হইলে উহ্থাকে নগদ মুদ্রায় 
রূপান্তরিত করা বায়, আবার প্রয়োজন হইলে উহাকে আরও লাভজনক 
সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা যায়। 

0. 4. 0156 7) 1165 01 1116 80101109110 1017 01107081026 01 1106 £010 
98870810. 71796 876 606 20165 01 6175 5010 86811051710 28009 ? 


4708, ন্বর্মমাল ঠিক নিয়ম অনুযায়ী বজায় রাখিলে আভ্যন্তরখণ অর্থ- 
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নীতির সহিত বৈদেশিক অর্থনীতির ধোগশ্যত্র স্কাপিত হয়। বৈদেশিক 
লেনদেনের অসামঞ্জস্য সি হইলে স্বর্ণ আমদানী বপ্ানীর দ্বার] দামজ্তরের 
পরিবর্তন সাধিত হইয়া বৈদেশিক মুল্য প্রদান ব্যালান্প-এর সামগ্স্ত এবং 
আত্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দামন্তরের সামগ্তস্ত ফিরিয়া আসে। ইহাকেই 
স্বর্মানের স্বয়ংক্রিয় কার্যকারিতা বলিয়া উল্লেখ কর] হয়। ইহার কারণ 
সবর্ণমান-এর মধ্যে দেশে যতখানি স্বর্ণ থাকে তাহার দ্বারাই মুদ্রার পরিমাণ 
নির্ধারিত হয়) এবং কতখানি স্বর্ণ দেশে থাকিবে তাহা বৈদেশিক বাণিজ্যের 
গতির উপর, অর্থাৎ মুল্য পদান ব্যালান্স-এর উপর নির্ভর করে । 

যদি এন্সপ ঘটে যে দেশের মূল্য প্রদান ব্যালান্স-এ একটি নীট উদ্ব্ত 
হইয়াছে--দেশটি কম করিয়া আমদানী করিয়াছে এবং বেশী করিয়া রপ্তানী, 
করিয়াছে_-তাহা হইলে বিদেশ হইতে এ দেশেস্বর্ণ আমদানী হইতে থাকিবে, 
দেনাদার দেশগুলি ত্বরণ পাঠাইয়া তাহাদের দেনা পরিশোধ করিবে। 
এক্ষেত্রে দেনাদারদেশের লোকে আভ্যন্তরীণ মুদ্রাকে স্বর্ণে পরিবর্তন করিয়া 
এ স্বর্ণ পাওনাদাঁর দেশে পাঠাইতে থাকিবে । দেনাদারদেশ তইতে এই- 
ভাবে স্বর্ণ চলিয়া যাওয়ায় সেখানে মুদ্রার পরিমাণ কমিয়া যাইবে (কারণ 
স্বর্মান-এর দেশে স্বর্ণের সহিত মুদ্রার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক) এবং মুদ্রার পাবম'ণ 
কমিয়া যাওয়ায় দ্ামন্তর কিয়া যাইবে । পাওনাদার দেশে ঠিক ইহার 
বিপরীত ফলাফল দেখ! দিবে । সেখানে বাড়তি স্বর্ণ আমদানী হইবে। 
যাহারা নৈরেশিক বাণিজ্য করিয়া উপার্জন করিল ঞ স্বর্ণ তাহাদের কাঁছে 
আঁিবে ১ তাঁভার। তখন এ স্বর্ণ মুদ্রায় পরিণত করিবে । করিলে পাওনাদার 
দেশে মুদ্বার পরিম।ণ বাড়িয়া ষাইবে। মুদ্রার পরিমাণ বাঁড়িলে দামক্তঃ 
বাড়িয়া যাইবে। 

দেনাদারদেশের স্বর্ণ চলিয়া যাইবার দরুণ দ্রামস্তর কমিবে। উহাতে এ 
কেশের পশ্য বিদেশে সন্ত, হ্বতবাং জনাপ্রদ্থর হইবে; এ দেশের রপ্তানী 
বাড়িবে। যে কারণে বগুানী বাডিবে সেই কারণে আমদাশী কমিবে, কারণ 
সম্ভার দেশে লোকে ক্রয় করিতে আসে, তিক্রয় করিতে আসে না । অপও- 
পক্ষে পাওনাদার দেশে স্বর্ণ আমিবার দরুণ দামত্তর বাঁড়িবে। উহাতে এ 
দেশের পণ্য বিদেশে মহার্থ হইবে; এ দেশের রপ্তানী কমিবে। ঠিক যে 
কারণে বপ্তানী কমিবে, সেই কারণেই আমদানী বাড়িবে, কারণ আ'ক্রার 
দেশে লোকে বিক্রয় করিতে আ'সে, ক্রয় করিতে আসে ন! ! ইহার সম্মিলিত 
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ফলে দেনাদার দেশের দেনাপাওন] সমান হুইয়| যাইবে, পাওনাদারদেশের ও 
দেনাপাওনা সমান হইয়া যাইবে। যদি বর্তমানের দেনাদারদেশ আমদানী 
অপেক্ষা বেশী রগানী করিয়া পাওনাদারদেশে পরিণত হইয়া যায় তাহা 
হইলে ঠিক বিপরীতভাবে স্বর্ণ চলাচলের দ্বারা দামশুরের পরিবর্তন ঘর্টিবে এবং 
উহ্থার দেনাপাওন] পুনরায় সমান হইয়া যাইবে । 

ইহাই হইল স্বর্ণমান-এর স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি । কিন্ত এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি 
যাহাতে সত্য সত্যই বজায় থাকে তাহার জগ্ঠ স্বর্ণমীন বিশিষ্ট দেশগুলিকে 
ছুইটি নিয়ম স্বেচ্ছায় পালন করিতে হয়; ইহ] যেন স্বর্ণমানরূপ খেলার নিয়ম | 

প্রথমতঃ, দেশ হইতে যদি স্বর্ণ বিদেশে চলিয়া যায় বা বিদেশ হইতে যা্দ 
দেশেস্বণ আসে তাহ হইলে উহ্ণব যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইবার কথা 
তাহা হইতে দিতে হইবে । বর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইতে যদি বাঁধা দেওয়া 
হয় অথবা স্বর্ণ দেশের মধ্যে আপিলে কৃত্রিমভাবে উচ্থার ফলাফল যদি নাকচ 
করা হয় তাহা হইলে একই সঙ্গে বিভিন্ন দেশে স্বর্ণমান বজায় রাখা সম্ভব হয় 
ন।) স্বর্ণ যান-এর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। 

দ্বিতীষ্মতঃ, প্রত্যেক দেশ তাহার বাজস্ব সংক্রান্ত এবং বাণিজ্য 
সংক্রীস্ত শীতি এক্ধপ ভাবে গঠন ৬ প্রয়োগ করিবে মাহাতে মুল্যপ্রদান 
ব্যালান্প-এ যখোঁচিত সমন্বয় সাধিত হইতে পারে এখং অর্থ হ্গ্তাস্তরের দ্বাব! 
নীট দ্রেনাপ1ওন] মিটানে যাইতে পারে। 
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4108, স্ব্ণধাতৃর দ্বার! মুদ্্ শিন্মাণ করা, আভ্যভ্ুরীন ক্রয়-বিক্রেয়ে উদ্ধা 
ব্যবহার করা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের মুল্য প্রদানের জন্য উহা আমদান্ণ 
রপ্তানী করা_-ইহ| যুদ্র। খবস্কার অতি প্রাচীশ যুগ হইতেই দেখিতে পাওয়া 
গিম্বাছে। যেমুল কারণে প্রাচীন যুগে ইহ] গৃহীত হইয়াছিল সেই কারণেই 
আধুনিক যুগেও ইহা জনপ্রিয় হইয়াছিল। অবশ্য আধুনিক যুগে উহার 
কার্ধ্যকীবরিত1 আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। স্বর্ণমান হইতে প্রাপ্য 
উপকার নিম়রূপে বিশ্লেষণ করা যায় 

প্রথমতঃ, ম্বর্ণমান ব্বস্কায় মুদ্রার উপর জনগণের আস্থা বজায় থাকে । 
যে কোন কারণেই হউক, স্বর্ণের প্রতি সাধারণ মানুষের একটি অদম্য আকর্ষণ 
আছে; সেই কারণে স্বর্ণ সহজেই ক্রয় বিক্রয় যোগ্য, উহা! একই সঙ্গে 
সঞ্চয়কে স্থায়ী করিতে পারে এবং সঞ্চয়কে যে কোনও সময়ে তরল নগদ. এ 
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পরিণত করিতে পারে । হ্বতরাং যে কোনও মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে স্বর্ণগ্রহণ 
করিতে সকলেই প্রস্তুত থাকে । এই সকল কারণে, স্বর্ণের দ্বারা মুদ্রা নিশ্মিত 
হইলে অথব৷ কাগজী মুদ্রাকে মুদ্রাকর্তৃপক্ষ সর্বদাই স্বর্ণে ব্ূপান্তরিত করিয়া 
দিতে প্রস্তুত আছেন এ সম্পর্কে নিশ্চিত থাকিলে, সাধারণ লোকে মুদ্রা- 
ব্যবস্থার উপর খুব আস্থাবান হয়। 

দ্বিভীয্বতঃ, স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকলে মুদ্রাপ্ষীতির সম্ভাবন] থাকে 
না। খাঁটি ঘুদ্রাম্কীতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা এক ভয়াবহ পরিস্থিতি; 
ইহা! ধনীকে আরও ধনী করিয়া দরিদ্রের সঞ্চয় উবাইয়। দেয় শেষ পর্য্যন্ত 
ধনী নির্ধন সকলেই খুদ্রার উপর আস্কা হারাইয়া ফেলে । কিন্তু স্বর্মমান 
প্রতিষিত থাকিলে মুদ্রাস্ফীতি হইতে পারে না, কারণ, স্বর্ণমানের ক্ষেত্রে বেশী 
স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে না পারিলে মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি করা যায় না। কিন্তু 
স্বর্ণ দামী বস্তঃ উহা সহজলভ্য নহে; কাগজীমুদ্রা যেরূপ বহুল পরিমাণে 
ছাপিয়! প্রচার করা যায়, স্বর্ণমান-এর ক্ষেত্রে সেরূপ সম্ভব নহে । অবশ্য 
বাণিজ্য ব্যালান্স-এর উদ্বত্ত হইলে বাহির হইতে স্বর্ণআমদানী হইয়া দামন্তর 
বাড়িতে পারে, কিন্ত দামস্তরের এই বুদ্ধি নিয়্ত্রণাতীত মুদ্রাম্ফীতিতে পরিণত 
হইতে পারে না, কারণ দামস্তর বুদ্ধি সঙ্গে সঙ্গেই রপ্তানী কমিতে এবং 
আমদানী বাড়িতে থাকে, এবং স্বর্ণের বিপরীত দিকে গতি স্থ্টি হয়। 

তৃতীয়ত :, স্বর্ণমান-এর নিজের স্বশ্নংপ্রি পদ্ধতিই উহ্ার একটি বিশিষ্ট 
গুণবধপে গণ্য হইতে পারে । যদ্দি কোন কারণে দেশের মূল্/জ্তর বাড়িয় খায় 
তাহ! হইলে কিছুকালের মধ্যেই রগ্াশী কমিয়া আমদানী বাড়িয়া স্বর্ণ 
বাহিরে চলিয়া যাইবে এবং স্বণ্ণের ঘাটতিতে দামস্তর কমিবে। দ্ামস্তর যতই 
কমিবে ততই দেশের রপ্তানী বাঁড়িবে ও আমদানী কমিবে, ফলে দেশের মধ্যে 
পুণরায় স্বর্ণ আসিতে আরম করিবে । দ্রেশের দ্ামস্তরের সহিত বিদেশের 
দাযস্তরের লমন্বয় সাধিত হইবে, এবং ধেশের আমদানী রগাশী সমান হইয়া 
বাণিজ্য ব্যালান্স সমতালাজ করিবে । 

চতুর্থতঃ, আন্তজ্জাতিক বাণিজ্যের স্বার্থে, টৈদেশিক বিনিময় হারের 
স্তিতিশীলতা! একান্ত প্রয়োজন । দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময্হার যদি 
আসস্থর হয়, কখনও বাড়ে কখনও কমে, তাহা হইলে বিদেশ হইতে সামগ্রী 
আমদানী করিয়া দেশে বিক্রয় করিলে লাভ হইবেকি লোকসান হইবে তাহা 
বুঝিতে পারা যাইবে না। ইহাতে আন্তর্জাতিক বশিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত 
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হয়। কিন্তু স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকিলে বৈদেশিক বিনিময় হার অক্লেশেই 
নির্ধারিত হয় এবং উহ] স্থিতিশীল থাকে । একটি দেশের মুদ্রা যতখানি 
স্বর্ণের সমান এবং অপর একটি দেশে ততখানি স্বর্ণ কতগুলি মুদ্রার সমান 
তাহা হিসাব করিলেই ছুইদেশের মুদ্রার বিনিময়হার পাওয়া যায়) এই 
বিনিময় হার খুব সীমাবদ্ধ গপ্ডির মধ্যেই উঠানামা করিতে পারে | 


স্বর্ণমানের অন্থবিধা 


স্ব্ণমানের বিরোধীরা স্বর্ণমানের নিম্নরূপ অহ্ববিধার কথা উল্লেখ করিয়া 
থাকেন £ 

প্রথমত? স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকিলে যে দামস্তরের স্থিরত1 বজায় 
থাকিবে এক্সপ কোন নিশ্চয়তা নাই। স্বর্ণের খনি আবিফারের দহিত 
স্বর্ণের যোগান বাড়িয়াছে এবং উহার দরুণ যুদ্্রান্ফীতি সৃষ্টি হইয়াছে, 
ইতিহাসে এইন্ধপ নজির যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে । আবার স্বর্ণের যোগান 
কমিয়া যাওয়ায় দেশে মুদ্রাসঙ্কোচ ঘটিয়াছে। টাঞ্চারধ অভাবে উপার্জন 
কমিয়াছে এবং বেকারের সংখ্য! বাড়িয়াছে_এক্প দৃষ্টাস্তও পাওয়া যায়। 
১৮৪৯ এবং ১৮৭৪ সালের মধ্যে অস্রেলিয়া এবং কালিফোনিয়ায় নৃতন স্বর্ণথনি 
অবিষ্কারের দরুণ স্বর্ণের যোগান অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল এবং বহুদেশেই 
মুদ্রাস্ফীতি স্ষ্টি হইয়াছিল । আবার ১৮৭৪ সালের পর হইতে ১৮৯৪ সাল 
পর্য্যন্ত স্বর্ণের উৎপাদন কমিয়া যাওয়ায়ঃ দ্রামস্তরের পতন ঘটিয়াছিল এবং 
স্র্মান বজায় রাখা ছুবূহ হইয়া উঠিয়াছিল। আবার ১৯২৮-৩০ সালে স্বর্ণের 
একান্ত দুপ্রাপ্যতা সকলেই আশঙ্কা করিতেছিল কিন্ত কয়েক বৎমরের মধ্যে & 
হপ্রাপ্যতা আধিক্যে পরিণত হইয়াছিল । 

দ্বিতীয়তঃ, অল্পকালের মধ্যে স্বর্ণের উৎপাদন যে বাড়ানো কমানো যায় 
না, উহা ক্ষতিকর হইতে পারে । দেশের যত শিল্লোন্নতি হইবে; কৃষির 
সম্প্রসারণ হইবে, ব্যবসা বাণিজ্য বাড়িবে, ততই মুদ্রারও প্রয়োজন বাড়িকে । 
স্ব্ণমাঁন-এর ক্ষেত্রে সমাজের পক্ষে প্রয়োজন হইলেও যুদ্রার পরিমাপ বাড়ানো 
যাবে লা; এরূপ অবস্থায় কৃত্রিমভাবে সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতি 
প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখ! হইবে । 

তৃতীয়তঃ, ত্বর্ণমান বজায় রাখিতে হইলে দেশের অর্থনৈতিক 
কাঠামোকে দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী গড়িয়া তুলা, নিছক দেশের 
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অর্থনৈতিক স্বার্থে যে ব্যবস্থা অবলগ্বন প্রয়োজন সেই ব্যবস্থা গ্রহণ কর!, সম্ভব 
হয় না। ন্বর্ণ যদি দেশের বাহিরে চলিয়া যায় তখন দেশের স্বার্থানুকূল হউক 
বা না হউক, দেশের দামশ্তরের পতন ঘটিতে দিতে হইবে, উহাতে দেশের 
বেকারের সংখ্য] বাড়িলে, উপার্জন কমিলেও উন প্রতিরোধ করা যাইবে না । 
আবার দেশের মধ্যে বাড়তি স্বর্ণ আগিলে দেশের প্রয়োজন হুউক বা না 
হউক দামন্তর বাড়িতে দিতে হইবে | ইহাতে দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 
বলিয়া কিছু থাকে না। 
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/108.. বিভিন্ন দেশে একই জঙ্গে স্বর্ণমান গ্রহণ করিলে তবেই ত্বর্ণমানের 
উপকারিত] পাওয়া যাইতে পারে । বিভিন্ন দেশে একই সঙ্গে স্বর্ণমান গ্রহণ 
ক্লে উহাকে আন্তজাতিক স্বর্ণমান বলা হয়। ইহার সর্বপ্রধান উপকারিতা 
হইল যে ইহার দ্বারা বৈদেশিক ধিনিময় ভারের স্থিতিশীলতা রক্ষিত হয়; 
বস্ততঃপক্ষে বৈদেশিক বিনিময়হাঁরের স্িতিশীলঙ1 রক্ষা করাই দ্বর্ণমানের 
প্রধাণ যুক্তি ও উদ্দেশ্য | ইহার দ্বারা আন্তর্জতিক ব্যাণিজ্যের ঝুঁকি 
পরিহার কবা হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং অন্ঠান্ত নানাপ্রকার আথিক 
লেনদেন স্থশিশ্চিত ভয় । 

কিন্ত আত্তর্জাতিক স্বর্ণমান বজায় রাখিতে গেলে দেশের মুদ্রার আভ্যন্তরীণ 
মূল্য স্থিতিশীল আছে কিনা তাহা দেখিবার ও তদন্ুযায়ী ব্যবস্বা করিবার কোন 
অবকাশ শাই। মুদ্রা কর্তৃপক্ষের নিকট মুদ্রার বহিমুল্য স্কিতিশীল আছে 
কিনা তাহাই একমাত্র বিবেচ্য হইবে | বতমানে সকল অর্থশীতিবিদই মনে 
করেন যে দেশের আভ্যন্তরীণ দামন্তরের ধিক হইতে দেশের টাকার 
আভ্যন্তরীণ মুল্য যেরূপ হইবে, উন্ভার বহিমূল্য তদম্থপাতেই বজায় রাখা 
উচিত। কিন্ত আন্তর্জাতিক স্বর্ণমাঁন প্রতিষ্ঠিত হইলে টাকার আভ্যন্তরীণ 
মূল্য বা দামন্তর স্থিতিশীল আছে কিন! তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিলে চলিবে 
না| সর্বপ্রত্তে টাকার বহিমুলয বজায় রাখিতে হইবে | 

স্বর্ণমানের কার্যকারিতা! স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে যেবুপ হওয়া উচিত কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ককে সেইরূপই হইতে দিতে হইবে-_নিজের কার্যকলাপ ও মুদ্রানীতিকে 
উহ্বার পহিতই খাপ খাওয়াইয়৷ লইতে হইবে । আত্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে 
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দেশটির ধদ্দি পাওন1! অপেক্ষা দেন) বেশী হয়, তাহ! হইলে দেশ হইতে স্বর্ণ 
বিদেশে চলিয়া যাইতে চাহছিবে এবং উহার দরুণ যুদ্রা সঙ্কোচের পরিস্থিতি 
স্থষ্টি হইবে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ইহাকে বাধা দিতে ঢায তাহ] হইলে 
স্বর্ণমানের নিয়ম তঙ্গ করা হঠবে + কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এর হচ্ছ] থাকুক বা নাই 
থাকুক, উত্তাতে বেকারের সংখ্যা বাড়িলেও এবং লোকের উপার্জনের স্তর 
কমিরা গিয়া চতুর্দিকে দৈন্ঠ ফুটিয়! উঠিলেও__অর্থাৎ এ মুদ্রাপক্ষোচের নীতি 
দেশের পক্ষে হিতকর হউক বাঁ অহিতকরই হউক--কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে এইরূপ 
নীতি গ্রহণ হইতে ধিরৃত থাকিতে হইবে যাহাতে ধর্ণ বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় 
কোনরূপ বাপ স্যট্টি হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সরাসরি মুদ্রার পরিমাণ 
বাড়াইবার চে! করেন (যথা স্বর্ণধাতুপিগুমানের ক্ষেত্রে কাগজী মুদ্রার 
পিছনে রক্ষিত স্ব্ণমুদ্্রীর অন্ুপাভ কমাইয়। দিয়! ) তাভা হইলে এ চেষ্টা সফল 
নাও ভইতে পারে | কারণ উভার ছার দামস্তর বাড়াইয়া রাখা হইবে এবং 
যে কারণে দেশটি দেনাদার হইয়াছিল (আমদানী বেশী, রপ্তানী কম) সেই 
কারণই আরও উগ্র ইয়া উঠিবে। বাধ্য হইয়া কেন্দ্রীয় ্যাঙ্ককে মন্দা 
সঙ্কোচের নীতি গ্রহণ করিতে হইবে, মুদ্রা পরিমাণ কযাইতে হইবে যাহাতে 
আমদাপীী কমে 1 আমদানী যখন যত পরিমাণে কমিয়া! যাইবে তখন 
মূলাপ্রদান ব্যালান্স-এর ঘাটতি তিরোভিত হইবে, শ্বর্ণ রপ্তানী কমিবে। 
কিন্তু উহা]! সময় সাপেক্ষ | যতদিন না এই দীর্থকালীন সমন্বয় সাধন ঘটে, 
ততদিন স্বর্ণ-রগ্তানী কারক দেশকে আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্িতিশীলতা! 
বিসর্জন দিতে হুইবে ২ প্রধান কর্তবা হুইবে দেশের টাকার বহিমু'ল্য (অথাৎ 
টবদেশিক বিনিময় হার ) অক্ষত রাখা | 

অপর পক্ষে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দেশটির যদি দেনা অপেক্ষা 
পাওনা বেধী হয় তাভ। হইলে দেশের মধে।) স্বর্ণ আমদাশী হইবে, আভ্যন্তরীণ 
দামস্তর এবং উপার্জনের শুর বাড়িয়া যাইবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে অনুর্প 
নীতিই অনুসরণ করিস্বা চলিতে হইবে । স্বর্ণ আমদানীর ফলাফল রোধ 
করিবার জন্ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি টাকার পরিমাণ কমাইবার চে: করে, 
উহ্বাতে দাঁষস্তর কৃত্রিম ভাবে কমিলে সামহী রপ্তানী আরও বাড়িয়া এবং 
আমদানী আরও কমিয়া দেশটি আরও পাওনাদার দেশে পরিণত হইবে, 
এবং আরও স্বর্ণের প্রবেশ ঘটিবে। স্বর্ণ প্রবেশের দরুণ মুদ্রার পরিমাণ 
বাড়িয়া দামস্তর ও উপার্জনের স্তর বাড়িবে। স্বর্ণ গ্রহণকারী দেশকে নিজের 
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্বার্থান্ুকূল হউক বা নাই হউক, এই মুদ্রাক্ষীতির চাঁপ সম করিয়া লইতে 
হইবে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি এ চাপ লাঘবের জন্য কোনও ব্যবস্থা 
গ্রহণ করে তাহা হইলে স্বর্মানের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হইবে। স্বর্ণ 
গ্রহণকারী দেশকে অমোঘ অদৃষ্টরূপেই মুদ্রাপ্ফীতি যানিয়া লইতে হইবে । 

এই কারণে 0:0৬/006£ বলিয়াছেন যে স্বর্ণমানকে ভজন করিতে হইলে 
আর সব কিছু বাদ দিয়! উহাকে একাগ্রচিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে। উহ। 
যেন ঈর্ধাকাতর দেবতা, অন্ত কোন দেবতার দিকে ঝুঁকিলে ইহার প্রসাদ 
পাওয়া যাইবে না। দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থতি অনুযায়ী ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিলে, স্বর্ণমান প্রচলিত থার্চিতে পারিবে না, শুধুমাত্র আন্তর্ভাতিক 
বিনিময় হারকে বজায় রাখিবার জন্ত আর সব কিছুই ত্যাগ করিতে 
হুইবে। 
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&18- স্বর্ণমানের মধ্যে শ্র্পণ আমদানী ও রপ্তানা দ্বার মুদ্রাপ্ফীতি ও 
মুদ্রা সঙ্কোচ উভয় ঘটনাই ঘটিতে পারে, কিন্তু কোন কোন অর্থনীতিকদের 
মতে, স্বর্ণমানের মধ্যে মুদ্রাসঙ্কোচের একটি হ্নিদি&্ প্রবণতা] দেখিতে পাওয়! 
যায়। ইহার কারণ স্বরূপ যে যুক্তি দেওয়া হয় তাহা হইল নিশ্নবূপ £ 

(১) যে দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির হুইয়া যাইতেছে, উহাকে স্বর্ণের বহি- 
গর্মন ঠেকাইবার জন্ত, অর্থাৎ ভারসাম্যাভাবের অবস্থা! হইতে পরিত্রাণের 
জন্যঃ কর্জের পরিমাণ কমাইতে হইবে । দামস্তর কমাইতে হইবে। যে 
দেশের মধ্যে স্বর্ণ আমদানী হইবে সে দেশের পক্ষে, স্ব্ণ আমদানী ঠেকাইবার 
জন্ত কর্জের সম্প্রসারণ করিবার কোন তাড়াহুড়া নাই । কারণ স্বর্ণ আমদানী 
ঘ্ারা যে ভারসাম্যাভাব (015630111611017 ) স্যি হয় উহ দীর্ঘকালীন দিক 
হইতে আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইলেও, আপাততঃ দেশের 
কর্মসংস্কান বুদ্ধির পক্ষে সহায়ক | অধিকন্ত, বেশী স্বর্ণ হাতে আসিলে উহার 
সবার! ত্বর্ণ রিজার্ভ গড়িয়া তুলা যাঁয়। সুতরাং শ্বর্ণগ্রহণকারী দেশের পক্ষে 
দ্বর্ণমানের নিয়ম পালনের কোন তাড়াহুড়। নাই, কিন্ত স্বর্ণ প্রদানকারী দেশের 
পক্ষে তাড়াহুড়া আছে-_দামস্তরের পতন ঘটিলে স্বর্ণ হারানে। হইতে পরিক্রাণ 
পাওয়া যাইকে। 
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(২) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে মুক্ত্রাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের যে পদ্ধতিগুলি আছে 
উহা দামস্তর বৃদ্ধি প্রতিরোধের কাজে যত ভ্রুত কার্ধ্যকরী হয়, দামস্তর হাস 
ংশোধনের কার্য্যে ততট! ভ্রত কার্যকরী হয় না। পুনর্বান্টরার হার বাড়াইয়' 
দিয়াঃ খোলাবাজারে সিকিউরিটি বিক্রুয় করিয়া এবং নগদ রিজার্ভের পরিমাণ 
বাড়াইবার আদেশ দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অহেতুক কর্জ সম্প্রসারণের চাপ 
অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যেই লাঘব করিতে পারেন ; কিন্তু ইহার বিপরীত 
নীতি গ্রহণ করিয়া-_পুণবাট্টার হার কমাইয়া দিয়, খোলাবাজারে 
সিকিউরিটি ক্রয় করিয়] এবং শগদ রিজার্ভ-এর পরিমাণ কমাইয়া দিয়া--কর্জ 
সঙ্কোচনের প্রবণতা ততটা সহজে দূর করিতে পারেন না। মূল্য প্রদান 
ব্যালান্স-এ ঘাটতি হইয়া একবার মন্দ সৃষ্টি হইলে উহ দীর্ঘকাল চলিতে 
থাকে। নিছক মুদ্রাসংক্রান্ত নীতি প্রয়োগের দ্বারা উহা কাটাইয়া উঠ! দীর্ঘ 
সময় সাপেক্ষ হয়! 
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108. যখন স্বর্ণ ধাতু দ্বারা আভ্যস্তরীপ মুদ্রা নিমিত হুইত, দেশের মধ্যে 
ক্রুশ বিক্রেয় ও লেনদেনের কাজে স্বর্ণসুদ্রাই হাতে হাতে ঘুরিত। বাণহরে স্বর্ণ 
চালান তইয়া যাইবার অর্থ হইত হ্বর্ণ-মুদ্রা চালান হইয়] যাওয়া! এবং বাছির 
হইতে দেশের মধ্যে স্বর্ণ প্রবেশের অর্থ হইত স্বর্ণমুদ্রার প্রবেশ--তখন ন্বর্ণমান 
আপনার ভারেই আপনি চলিত, উহার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি অনুযায়ী দেশের 
দামস্তরে পরিবর্তন হইয়া মূল্য-প্রধান ব্যালান্ল-এ সমতা ফিরিয়া আলিত এবং 
দেশের মুদ্রার &বদেশিক বিনিময় হার বজায় থাকিত। 

কিন্ত হ্বর্ণমান যদি স্বর্ণখুদ্রামানের আকারে না থাকে ত্বর্ণধাতু পিগুমান 
(£910 ১011107/ 50200810 ) বা ত্বর্ণ বিনিময়যষান (£০910 62009818 
50508: ) প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহ! হইলে স্বর্ণমানের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি চালু 
থাকিতে পারে না। এক্ষেত্রে দেশের মুদ্রা বলিতে স্বর্ণমুদ্রা বুঝাইবে না, 
কাগজী মুদ্রা বুঝাইবে ? মৃল্য-প্রদান ব্যালান্স-এ ঘাটতি হইলে কাগজী মুদ্রা 
বাহিরে চালান যাইবে না। কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণে পরিবর্তন কর] হইবে এবং 
এ শ্বর্ণ বিদেশে পাঠানো হইবে । হ্বর্ণুদ্রার আকারে যদ্দি স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত 
থাকে তাহা হইলে পরিবর্তন ( ০07/৮75101) )*এর কোন প্রশ্নই উঠে না। 
কারণ মুদ্র। স্বয়ংই স্বর্ণ। কিন্তু আত্যন্তরীণ মুদ্র/। হিসাবে যদি স্বর্ণমুদ্র! ন! 
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থাকে, কাগজীমুদ্্রা থাকে, তাহা হইলে মুদ্রা স্বয়ং গর্ণ নহে। যুদ্রাকে স্বর্ণে 
পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিতে হুইবে। কাগজীমুদ্রার পক্ষে স্বর্ণে বূপাস্তরিত 
হওয়া! আপনা আপনি ঘটে না। উহা] ঘটাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই 
উদ্দেশ্টে মুদ্রা কর্তৃপক্ষকে বিস্তারিত আয়োজন রাখিতে হয়। 

ইহা অপেক্ষা আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, স্বর্ণ রিজার্ভ-এর প্রয়োজ নী 
পরিবর্তন সাধন করা । দেশে যখন স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে অথচ স্বর্ণমুদ্রা 
থাকে না কাগন্ভী মুদ্রা থাকে, তখন স্পষ্টই বুঝা যায় যে স্বর্ণক্বপ মুল্যবান 
ধাতুর সাশ্রয় কারয়া স্বর্ণমান-এর উপকার পাইবার জন্য উহা! করা হয়। স্বর্ণ 
ধাতুর সাশ্রয়ের দিকটি এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এই সাশ্রয় করিবার 
উদ্দেশ্যে যত টাকার নোট দেশে ছাপিয়া ছাডা হয়, ততটাকার অর্থাৎ সম- 
মুল্যের স্বর্ণ মুদ্রা-কর্তপক্ষ নিজেদের কাছে রাখিয়া দেন না, উহার একটি অংশ- 
মাত্র নোটের পিছনে রিজার্ভ রাপে রাখিয়া দেন । নোটের বদলে কতট'কার 
স্বর্ণ লোকের পক্ষে চাঁওয়! সম্ভব তাহার একটা অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া 
নোটের পিছনে স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিবার নিপ্পম রচিত হয়। বেদেশিক বাণিজ্যের 
লেনদেনের ভিত্তিতে এই অনুমান করা হয়। মুলতঃ, বৈদেশিক 
বাণিজ্যের দ্রায় মিটাইবার জন্তই লোকে কাগজী নোটের বদলে স্বর্ণ চাখিয়া 
থাকে; অন্ত কারণেও চাহিতে পারে, তবে উহ খুব বেশী নহে । বিশেষ 
করিয়া প্রায় সকল দেশেই শিয়ম ছিল যে টাকার বদলে স্বর্ণ দেওয়া হইবে বটে 
তবে একটি নির্দিষ্ট পর্রিমাণের কম স্বর্ণ এইভাবে বিক্রয় করা হইবে না। এই 
সপ বিবেচনা কারয়া যত কোটি টাকার নোট ছাপা হয় তাহার একটি নিদিষ্ট 
অংশ স্বর্ণ-রিজার্ভ রাখা হয় । সুতরাং স্বরণ যদি রিজার্ভ হইতে বাহির হইয়া 
যায় তাহ হইলে টাকার পরিমাণ আপনা-আপনি কমিয়া যায় না (স্বর্ুদ্র 
থাকিলে যাহ হইত ), উহ] ইচ্ছাকৃতভাবে এবং হনিদিষ্ট পদ্ধতিতে কমাইতে 
হইবে । বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ স্বর্ণ দেশের মধ্যে আপিলে? উহাকে স্বর্ণ 
রিজার্ডেযুক্ত করাইতে হইবে এবং উহ্থার ভিত্তিতে নোটের পরিমাণ বাঁড়াইতে 
হবে । এ সবই আপন] আপনি হইবে না, সুনিদিষ্ এবং সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা 
অবলম্বনের দ্বারা করাইতে হইবে। মুদ্রাবর্তৃপক্ষকে সক্রিয় ভাবে হ্বর্ণমানের 
মূলনীতি প্রয়োগ করিতে হইবে । 

কিন্তু ইহাও ততটা গুরুত্বপূর্ণ নহে। ইহা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ হহল 
বতমানে সকল দেশেই ব্যাঙ্ক-মুদ্বার (68015 1009265 ) প্রাধান্ত । দেশের 
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সাধারণ ব্যাহ্ৃসমূহু প্রতিবৎ্সর ব্যবসা বাণিজ্যের জগতকে €কোটি কোটি টাকার 
খপ দেয়। এই খণ তাহাব1 নগদ টাকার দ্বারা প্রদান করে না,খপ গ্রহীতাদের 
যেন ব্যাঙ্কের নিকট আমানত আছে খাতায় পত্রে এইন্দপ দেখাইয়া দেয়। 
খণগ্রহীত1 তাহার তথাকথিত আমানতের উপর চেক কামিয়া তাহার প্রাপককে 
যে কোন বস্তুর মূল্য প্রদান করে । এই সকল চেক-এর প্রাপকগণ চেকগুলি 
নিজ নিজ ব্যাক্ক-এ যথার্থ উপার্জনরূপে জমা করিয়া দেয় । ইভাতে দেশর 
যথার্থ আমানত বাড়ে, লোকের হাতে ঢাকা কাড়ে । ব্যাঙ্ক-এব আমানত 
চেক্বূপে টাকার কাছ করে। অথচ উহা! ধাতু মুদ্রাও নহে, কাগজের মুদ্রাও 
নহে! ইহাকে ব্যাঙ্ক মুন্রা বলে। তবে এই ব্যাঞ্চমুদ্রার পিছনে উহার মোট 
মূল্যের একটি নিদিষ্ট অংশ যথার্থ মুদ্রার আকারে--কাগজের নে'ট-_রিজর্ড 
রাখিয়া দেওয়া হয়, ঠিক যেরূপ কাগজী নোটের পিছনে স্বর্ণ রিজার্ভ থাকে। 

স্বর্ণের সহিত কাগজী নোঁটের যধ্য দিয়! ব্যাক্ছমুদ্রার সংযোগ থাকিলেও 
এই সংযোগ প্রত্যক্ষ নহে ; দেশের বাহিরে স্বর্ণ চলিয়া গেলেই যে সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যাঙ্ক-খণ কমিয়া যাইবে বা দেশের মধ্যে স্বর্ণ আসিলে যে অবিলম্ষে বাঙ্ক- 
খণের পরিমাণ বাড়িয়। যাইবে, ইহার কোন নিশ্চয়ত] নাই । স্বর্ণ চলাচলের 
সহিত ব্যাঙ্ক-ধণকেঃ অর্থাৎ দেশের মোঁট মুদ্রার পরিমাণকে? ইচ্ছাকৃতভাবে 
খাপ খাওয়াইয়! লইতে হইবে । যখন দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইবে, 
তখন একমাত্র দামস্তর কমাইয়া উহ প্থাধী প্রতিকার করা সম্ভব । উহার 
জগ্ত কেন্দ্রায় ব্যাঙ্ককে সক্রিয়ভাবে মুদ্রানীতি প্রয়োগ করিয়া দেশের ব্যাঙ্ক 
মুদ্রা-ব্যাঞ্চের দ্বারা প্রদত্ত খণ--কমাইয়। দিতে হইবে। অপর পক্ষে যখন 
বিদেশ হইতে দেশের মধ্যে স্বর্ণ আসিবে তখন একমাত্র দামস্তর বাড়াইয়। 
উহার স্থায়ী প্রতিকার সম্ভব ; উহার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে বিপরীত মুদ্রানীতি 
প্রয়োগ করিয়া দেশের ব্যাঙ্কঝণ বাড়াইতে উৎসাহ দিতে হইবে। 

আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য কর! প্রয়োজন । স্বর্ণমানের ক্ষেত্রে 
একদেশ হইতে অপরদেশে স্বর্ণ চলাচল করিবে এই ব্যবস্থা বজায় রাখিতে 
হয়। উহাতে অনুমতি দিতে হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ছুইটি স্বর্ণমান বিশিষ্ট 
দেশের মধ্যে প্রত্যহ স্বর্ণ চলাচল করে না; একদেশ হইতে আর এক দেশে 
অর্থ পাঠাইতে হইলে নির্দিষ্ট বিনিময় হারে ব্যাঙ্ন-এর ড্রাফট কিনিয়। 
খাতক দেশ হইতে প্রাপক দেশে পাঠানো হয়। কিন্তু প্রাপক দেশের মুদ্রার 
চাহিদা যদি এত বেশী বাড়িয়! যায় ষে নির্দিষ্ই বিনিময় হার আর বজায় রাখা 
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যাইতেছে না, তখন স্বর্ণ চালান দিয়া দেন! মিটাইয়] নির্দিষ্ট বিনিময়-ছার 
বজায় রাখা হয়। কিন্ধস্বর্ণ কতর্দিন বাহিরে চলিয়া যাইতে থাকিবে তাহা 
নির্ভর করে দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তর ও উৎপাদন খরচার উপর | উহা 
কমিলে তবেই স্বর্ণ রপ্তানী থামিবে। কিন্তু উহা কম! সময় সাপেক্ষ । 
ব্যাঙ্ক খণ কমাইবার নীতি প্রয়োগ করিলেও উহা ফলপ্রদ হওয়] 
সময় সাপেক্ষ । ইতিমধ্যে ক্রমাগত স্বর্ণ বাহির হইয়া গেলে দেশটি দেউলিয়া 
হইবার পথে দৌড়াইবে এবং যত সময় যাইবে এই দৌড়ানোর গতি 
তত বাড়িবে। ম্তরাং আধুনিক জটিল অর্থনীতিতে, স্বর্ণমান-এর স্বার্থেই 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে এন্প ব্যবস্থ! অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে বেশীদিন স্বর্ণ 
রপ্তানী নাচলে। অর্থাৎ মুদ্রার পরিমাণ সম্পর্কেও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
হইবে আবার স্বর্ণ চলাচল সম্পর্কেও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে । আধুনিক 
অর্থনীতিতে সেই কাবণে স্বর্ণমান সন্ট্িয় ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভরশীল। 
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8105 ১৯২৫ সালে গ্রেট ব্রিটেন স্বর্ণমান পুনরুদ্ধার করে কিন্তু ১৯৩১ 
সলেই উহা স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইহার কিছুকাল পূর্বেই 
অন্ট্রলিম্ব!, নিউজিল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ দেশ স্বর্ণসান 
ত্যাগ করিয়াছিল এবং গ্রেট ব্রিটেন উহ! পরিত্যাগ করিবার কিছুকাল পরেই 
জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, পতুগাল, গ্রীস, নরওয়ে, ও ইডেন স্বর্ণমান হইতে 
বিচ্যুত হইয়া ষায়। অবশেষে ১৯৩৩ সালে মাকিণ যুক্তরাষ্টে ভলারকে স্বর্ণে 
পরিবর্তন করিবার ব্যবস্থা স্থগিত রাখা হইলে স্বর্ণমানের ঢুড়াস্তভাবে অবসান 
ঘটে। ১৯১৪ সাল পধ্যস্ত দীর্ঘকল যাবৎ স্বর্ণমান বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মধে 
নির্দিষ্ট বিনিময়হার এবং বিভিন্ন দেশের দামস্তরের মধ্যে সম্বয় বজায় রাখিয়া- 
ছিল; কন্ত প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পুনরুদ্ধার হইয়া অত্যল্লকাঁলচালু থাকিবার 
পরেই উহা! যে ভাঙ্গিয়া যায় তাহার কতিপয় কারণ সহজেই দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

প্রথমতঃ, আন্তর্জীতিক বাণিজ্য এবং টাকার বাজারের দিক হইতে 
ইউরোপের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূণণ দেশ ছিল ইংলগু ও ফ্রান্স। ১৯২৫ সালে 
ইংলগ্ড যখন স্বর্ণমান পুনগ্রহণ করিল তখন উহা, আত্মস্তরিতাঁর জন্তই হুউক 
বা মুদ্রাব্যবস্থার উপর একটি স্বাভাবিকতার ছাপ দিবার জন্যই হউক; যুদ্ধ- 
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পূর্বেকার বিনিময়হারেই সবর্ণমান পুনঃ প্রতিষ্টিত করিল। কিন্তউহার আত্যন্তরীপ 
দামন্তর যুন্ধ পূর্বকালের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশী হইয়াছিল অর্থাৎ ১ পাউণ্ড 
যখন ৪৮৬৪ ডলার বলিয়া ঘোষণা কর] হইল তখন আসলে প'উণ্ডের দাম 
উহা অপেক্ষা ২০ শতাংশ কম | পাউগুকে কৃত্রিম ভাবে যে বেশী মূল্য আরোপ 
করিয়া রাখা-_ইহাকে বলে অতিমূল্যায়ন (০62 ড৪11:90107,)--হইল উহাতে 
ইংলগ্ের অর্থনীতিতে ভিতরে ভিতরে একটি অস্থিরত1 জীয়াইয়! রাখা হইল; 
উহাতে রপ্তীনী জাযগ্রীর দাম কৃত্রিমভাবে চড়াইয়া রাখা হইল,_দেশ হইতে 
বর্ণ বাহির হইয়া যাইবার কারণ সৃষ্টি করা হইঈল। ফ্রান্স করিল ঠিক ইহার 
বিপরীত । অবশ্য ফ্রান্স প্রাকযুদ্ধকীলীন বানমগ্রহারে ফিরিয়া গেল না, 
ইতিমধ্যে উহার দামস্তর ৫ গুণ বাড়িয়াছিল। কিন্ত ্রান্স নূতন যে বিলিময়- 
হার গ্রহণ করিল উহাতে তাহার ফ্রাঙ্কের দাম আভ্যন্তরীণ ভিত্তিতে যাহা 
উচিত তাহা অপেক্ষা শতকরা ১০ ভাগ কম ধাধ্য করিল। ফ্রাঙ্ককে কৃত্রিম 
ভাবে কম মূল্য আরোপ করা-_ইহাকে বলা হয় উপমূল্যায়ন (00৫2 
₹৪15810,)-_হইবার দরুণ ফ্রান্সের রপ্তানী বাণিজ্য কিছুট| কৃত্রিম ভাবেই 
উৎসাহিত থাকিল ; ফ্রান্সে স্বর্ণ আমদানী হইবার একটা! প্রেবণত। থাকিল। 

দ্বিতীয্বতঃ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুন্্রাকর্তৃপক্ষ স্বর্ণমান-এর উদ্দেশ্য 
সফল করিবার জন্য একা গ্রচিত্ত্রে তৎপর থাকিতে পারে নাই । তাহারা 
সকলেই বিনিমস্ব হারের স্কিতিনীলত। চাহিত কিন্ত এই স্থিতিশীলতা বঙ্জায় 
রাখিবাঁর জন্য প্রয়োজন ছিল অন্যান্ত সকল উদ্দেশ্যই বিসঙ্জন দিয়া গুধু উহার 
জন্যই চেষ্টিত থাকা । আরও প্রয়োজন ছিল যে সকল দেশই একই সঙ্গে 
তালে তালে চলিবে । কিন্ত যুদ্ধোত্তরকালের বিশৃঙ্খপাঁর দরুণ অনেক 
দেশই জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থ বিসর্জন দিয়! পদে পদে আন্তজ্জাতিক 
অর্থনীতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে ঠিক প্রস্তত হইতে পারিতেছিল না। 
ৃ্টাত্তস্বরূপ, বুটেনে আভ্যন্তরীন দামকেই সর্বপ্রচেষ্টায স্থিতিশীল রাঁখা হউক, 
এই দ্বাবী অর্থনীতিবিদ এবং শিল্পপতিদের মধ্যে বেশ ব্যাপকভাবেই ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। আমেরিকাতেও প্রভাবশালী মহলে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল 
হইয়াছিল ষে বিনিমগ্ন হারের স্থিতিশীলতার পরিবর্ডে আভ্যন্তরাণ দামস্তগের 
স্থিতিশীলতা বজায় রাখাই মুদ্রাকর্তৃপক্ষের প্রধান কর্তব্য। এই দ্বিধাবিভত্ 
জাতীয় মন এবং মুদ্রাকর্তুপক্ষের তজ্জনিত দ্বিধাগ্রস্ততা স্বর্ণমানের প্রতি পূর্ণ 
আনুগত্যের অন্তরায় ছিল। 
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তৃতীয়তঃ, স্বর্ণমানে আসল করণীয় হইল বিনিময়হারের স্থায়িত্ব বজায় 
রাখা। কিন্তু যুদ্ধোত্বর কালের জটিল পরিস্থিতিতে বিনিময়হার বজায় 
বাখিবার কাঙ্জ অনেক ছুরূহ হইয়া! দাড়াইয়াছিল। বিভিন্ন দেশের দামন্তর 
ও উৎপাদন খরচার মধ্যে সমন্বয় সাধিত না হইলে, অর্থাৎ অল্পকালের মধে)ই 
স্বর্ণ চলাচলের গতি ঘুবিয়া না গেলে, বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা 
কঠিন। স্বর্ণ চলাগলের গতি ঘুরাইবার জন্য দামস্তরের সমন্বয় সাধন প্রয়োজন, 
কিগ্ত এ সময়ে উহ! অত্যন্ত ছুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উহার একটি কাঁরণ 
হইল যে দামস্তরের পার্থক্য ছিল থুব বেশী। ব্রিটেনের পাউগ্ডের অতিমুল্যায়ন 
এবং ফ্রান্সের ক্রাঙ্কের উপমুপ্যায়ন-এর মধ্যেই কত নাক ছিল। আর 
একটি কাঁরণ হইল যে চেষ্টা করিয়াঁও এক দেশের দামস্তরকে আর এক দেশের 
দামস্তরের সহিত খাপ খাওয়ানে। সম্ভর হইতেছিল না। উৎপাদন ব্যয় ন। 
কমাইলে পণ্যের দাম কমানো যায় না, শ্রমিক সম্মিলিত ভাবে মজুরী হাস 
প্রতিরোধ করিলে উৎপাদন ব্যয় কষানো প্রায় অসম্ভব হইয়] দাড়ায়। 
ব্রিটেনে ১৯২৬ সালের সাধারণ ধর্মঘট এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 

চতুর্থতঃ:, বিজিত দেশসমুহের উপর খিজয়ী দেশগুলি কতিপূরণ 
প্রদ।নের দায়িত্ব চাপাইয়! দেওয়ায় এবং যুদ্ধের সময়ে যাহারা খপ লইয়াছিল 
তাহাদের উপর প্রাপক দেশগুলি খণ পরিশোধের চাপ দেওয়ায় সাধারণ 
আগ্রজ্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনের বাহিরেও প্রচুর অর্থ ও সামগ্রীর লেনদেন 
সুর হইয়াছিল | হহাতে স্বর্ণমান বজায় রাখার স্বাভাবিক কার্য আরও দুব্ধহ 
হইয়া! উঠিযা ছল। 

পঞ্চমতঃ, প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রায় প্রত্যেক জাতিই সংরক্ষণমূলক 
আমদানী শুক ধাধ্য করিতে শুরু করিয়াছিল। প্রত্যেক্হে যদি শিল্প সংরক্ষণের 
জন্য চেষ্টিত হয় তাহা ভইলে কোনও দেশই রপ্তানী বাঁড়াইয়া মূল্য প্রদান 
ব্যালান্প-এর অসম্বত। দূর করিতে পারে না। যখন দেশ স্বর্ণ হারাইতেছে তখন 
এ দেশ দামশ্তর কমাইয়া রপ্তানী খাঁড়াইবে ইহাই নিয়ম, কিস্ত অপরে 
শিজেদের আমদানী শুদ্ধ বাঁড়াইয়া আমদানীতে বাধা দিলে এ দেশ তাহার 
রপ্তাপী বাড়াইতে পারিবে না। 

ষষ্ঠতঃ, যাহার। স্বল্প মেয়।দী অর্থ বিনিয়োগ করে তাহার! যে-দেশে 
নুদ্দ বেশী সেদেশে টাকা চালান দেয় এবং যে দেশে হুদ কম সে দেশ হইতে 
টাকা তুলিয়া! লয়। স্বতরাং একটুখানি হৃদ বাড়াইলে বিদেশের টাক দেশে 
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প্রবেশ করে বলিয়! বিনিময় হার শক্তিশালী হয় । কিন্তু আলোচ্য সময়ে 
এই অল্পকালীন বিনিয়োগষোগ্য টাকার উপর তদের প্রভাব নষ্ট হইয়া 
গিম়্াছিল। উহ! ফাঁটকানীতি ও রাজনৈতিক আশঙ্কার দ্বারাই বেশী প্রভাবিত 
হইয়। উঠিয়াছিল। 

সপগ্তমত:, শেষ পর্্যস্ত বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বণমানের মুল 
নিয়মণ্ডলি পালন করিল না। যেদেশত্বর্ণ হারাইতে লাগিল, সে স্বর্ণ রিজার্ভ 
কমাইল কিন্ত দামস্তরের উপর উহ্বার ফলাফল ঘটিতে বাধ। দিল, এবং যে দেশ 
স্বর্ণ পাইল সে স্বর্ণ রিজার্ভ বাড়াইল কিন্ত মুদ্রার পরিমাণে ও দামস্তরের উপর 
ফলাফল ঘটিতে দিলনা, যথা মাফিণ যুক্তবাষ্ ও ফ্রান্স । 
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1081)67700168, 11816 915 016 07085 11110110165 107. 18801710 [)8167 
1700106ড ? 

£705. আধুনিক যুগে সকল দেশেই কাগজের মুদ্রা প্রচারিত হয়। 
মানমুদ্রা (5609800 10001)95% )--ঘর্থাৎ যে মুদ্রার অনুপাতে অন্ধসকল মুদ্রার 
মূল্য নির্ধারিত থাকে-_ধাতুর দ্বারা নিমিত হয় কিন্ত মানমুদ্রা গুণক বূপে যে 
সকল্‌ মুদ্রা প্রচারিত হয় তাহ! কাগজের দ্বারা নিমিত নোট! আমাদের 
দেশে অবশ্য মানমুদ্রা৩১-এক ট|কা--কাগজের দ্বারা নিমিত । মাশমুগ্া 
সরকারের দ্বার প্রচারিত কিগ্ত কাগজী মুদ্র। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা 
প্রচারিত । 

কেন্ত্রীয় খ্যাঙ্ক কি ধরণের কাগজী মুদ্রা প্রচার করিবে তাহা সরকারের 
দ্বারা শিদ্ধারিত থাকে । কখনও কখনও কাগজ মুদ্রার [বানময়ে কেন্ত্রীয 
ব্যাঙ্ক মানমুদ্রা প্রধান করিতে বাধ্য থাকে, এই বাধ্যব।ধকতা নোটের উপরেই 
স্বাকাঁর করিয়া লওয়া হয়। যতমূল্যের কাগজী নোট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
নিকট উপস্কাপিত কর? হইবে, ততগলি মানমুদ্রা একন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উহার বিপিময়ে 
প্রদান করিবে । কাগজের নোটকে মানমুদ্রায় পরিণত করিয়া দিবার 
বাধ্যবাধকতা যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা স্বীকৃত থাকে তখন এ কাগঞ্জা 
নোটকে পপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা” (০00৮6101516 08571002065 ) 
বল! হয়। কখনও কখনও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাগজের নোটকে যানমুদ্রায় 
রূপান্তরিত করিয়া দিবার কোন বাধ্যবাধকত1 ত্বীকার করে না--এব্প 
কোন দায়িত্বও তাঁহার উপর আইনের ঘার! আরোপ করা হয় না। এই 
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ধরণের কাগজী মুদ্রাকে অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা” (10000560001 
021967 100106% ) বলা হয়। 

কাগজী মুত্রা প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বর্ণ ৰা রৌপ্যরূপ মূল্যবান 
ধাতুর সাশ্রয় করা | সেই কারণে, কাগজী নোট প্রচার করিলেই কেন্ত্রীয় 
ব্যাঙ্ককে উহার দরুণ মূল্যবান ধাতু বিজার্ডে রাখিত হইত। বর্তমানে কাগজী 
নোট প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য যে মূল্যবান ধাতুর সাশ্রয় করা তাহাই নহে, 
প্রধান উদ্দেশ্ট মুদ্রাব্যবস্থায় স্থিতিস্তাপকতা €(618501015 ) এবং সুব্যবস্থাপন! 
স্থষ্টি। তাহা হইলেও, কাগজীমুক্রার পিছশে রিজার্ভ রাখিবার পদ্ধ'ত 
প্রচলিত আছে-_অবশ্য শুধু মূল্যবান ধাতুতেই নহে» মূল্যবান সিকিউরিটিতেও 
এখন রিজার্ভ রাখা হয়। কিন্ত ব্রিজার্ড রাখা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগপ 
ছইপ্রকারের নীতি প্রদান করিয়া থাকেন। একটি হইল *মুদ্রাপ্রচলন নীতি” 
(0010:61)0স 70110701015 ), অপরটি হইল প“ব্যাঙ্কব্যবসায়গত নীতি” 
(83891010175 011001012 )। 

মুদ্রা প্রচলন নীতিতে বলা হয় যে কাগজী নোট শুধু মাত্র স্বর্ণের সাশ্রয়ের 
জন্ত প্রচার কর! হইয়া থাকে, অর্থাৎ কাগজের নোট স্বর্থমুদ্রার পরিবতক 
(59590100966 ) ভিন্ন আর কিছুই নহে । হ্বতরাং কাগজী মুদ্রা ছাড়িলে, 
প্রতিটি কাগজী মুদ্রাকে ত্বর্ণে বূপাস্তরিত করিবার ব্যবস্থা থকা প্রয়োজন * 
অঙএব যতমুল্যের কাগজী মুদ্রা ছাপা হইবে তত মুল্যের স্বর্ণ উহার জন্গ 
রিজার্ভ-এ রাখিতে হইবে। স্বর্ণ যদি কম থাকে, নোটের পরিমাণও ক্ষ 
থাকিতে হইবে এবং স্বর্ণের ইক বাড়াইতে পাবিলে তবেই নোটের পরিমাণ 
বাড়ানে! যাইবে। 

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়গত নীতিতে কিন্ত যতমুল্যের লোট ছাপা হয় চিক তত 
মূল্যের স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিবার প্রয়োজন নাই বলা হয়। কাগ্রজী। মুদ্রাকে স্বণের 
পরিবর্তক ্ূপে গণ্য করিলেও যাহারাই কাগজী নোট পায় তাহারাই উহ্হাকে 
হ্বর্ণে রূপান্তরিত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হয় না। 
কাগজী নোটের বিনিময়ে বেচাকেনা করা সহজ, সকলেই উহ] গ্রহণ করিলে 
কাহারও কাজ আটকায় না। কিন্তু কখনও কখনও কাহারও হয়তো স্র্ণ 
লইবার প্রয়োজন হইতে পারে, সে তখন কাগজের নোটকে স্বর্ণে রূপান্তরিত 
করিয়া লইবার জন্য আসিবে। এ উদ্দেশে কিছু স্বর্ণ জমাইয়া রাখিলেই 
কাজ চলিয়! যাইবে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়গত নাতি অনুযায়ী, যত মুল্যের কাগজী 
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নোট ছাপা হয় তাহার একটি অংশমাত্র ঘবর্ণ-রিজার্ভ-এর-আকাঁরে বাখিয়া 
দিলেই চলিবে । 

মুদ্রাপ্রচলন নীতির স্থবিধা হইল যে যুদ্রাকর্তৃপক্ষ নিজেদের খেয়াল খুশীমত 
নোটের পরিমাপ বাড়াইয়| তে পারেন না) আর একটি সুবিধা হুইল যে 
কাগজী মুদ্রার উপর জন সাধারণের পরিপূর্ণ আস্থা-বজায় থাকে। কিন্ত 
ইহার প্রধান অন্থবিধা হইল যে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সহিত মুদ্রার 
পরিমাণ বাড়াইবার প্রয়োজন হইলেও উহ? করা যাইবে না। এই দিক 
হইতে বিবেচন। করিলে খ্যাহ্গব্যবসায় গত নীতি অধিকতর সুবিধাজনক, স্বর্ণ 
না! পাইলেও প্রয়োজনমত কিছুটা] কাগজীমুদ্রা বেশী করিয়া প্রচার করা যায়! 
ইহাতে মুদ্রা খ্যবস্থাকে কিছু পরিমাণে সঙ্ষোচ শ্রচারক্ষম করা যায়। কিন্তু 
ইহার বিপদ হুইলে, যে অসতর্কতাহেতুঃ বেশী নোট হতো! ছাপ] হইয়া 
যাইতে পারে ; দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজন ঠিক অনুধাবন করিতে না 
পারিলেই এরূপ ঘটিয়া ষাইবে। 

011. 71015670398 189 011161657) 176618608 101 17065 76211181101) 
01 2506 15816. 18101 91 01801) 00 08 10781678150 ৮15 2 (0.৬. 
19577 1)6£ 1963) 

188, নোট ছাপাইক্ব! প্রচার কর? কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্ততম কার্য । কিন্তু 
কাগজের নোট মুলতঃ একধরণের কজপত্র। ইহার পিছনে জনসাধারণের 
আস্থা একটি আবশ্যিক বিষয় । জণসাধারণ উষ্ভাকে একটি মুল্যবান বস্ত 
বলিয়া মনে করিলে বিনা দ্বিধায় ইহার আদান প্রদান করিবে । এই কারণে, 
কাগজী নোট প্রচারের পিছনে, মূল্যবান বন্ত গ্রিজার্ড বাখিবার পদ্ধতি সৃষ্টি 
হইয়াছিল। বর্তমানে ঠিক এই কারণেই রিজার্ভ রাখিবার প্রয়োজন হয় না। 
কারণ কেন্দ্রীক ব্যাঙ্ক-এর প্রচারিত শোট এখন কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বার! 
নিশ্য়তাপ্রদত থাকে ( £9151)6660 ) % ইহ। ছাড়াও আইনের দ্বারা উহ! 
“বিহিত মুদ্র1” (45গুথা 660067) বলিয়া ঘোষিত হয়। তথাপি এখনও 
নোটের পিছনে মুল্যবান বন্ত [রিজার্ভ রাখিবার প্রথা চালু আছে। 
কি বস্ত কতখানি ব্রিজার্ভ রাখা হইবে এ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্রু 
ভিন্ন নিয়ম অনুক্থত হইয়া থাকে । রিজার্ সংক্রান্ত এই নিয়মগুলিকে 
নোটপ্রচার নিয়ন্ত্রণের পদ্ধাত বল হহয়া থাকে। এই পঞ্জতি গুলি 
নিয়নূপ £ 
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(১) স্থির ফিডিউশিয়ারীপদ্ধতি--( চার 2002 ৪55067) ) 
প্রচারিত নোটের যে অংশের পিছনে স্বর্ণ"রিজার্ভ থাকে না, কিন্ত পিকিউরিটি 
রিজার্ভ থাকে উহ'কে নোটের ফিডিউশিয়ারী অংশ বলে। স্থির ফিডিউশিয়ারী 
পদ্ধতিতে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বর্ণ রিজার্ভ না রাখিয়া কতখানি নোট প্রচার করিতে 
পারে তাহা আইনের দ্বারা স্থির করিয়। দেওয়া হয়। এই নির্ধারিত মূল্যের 
নোটের পিছনে স্বর্ণ রাখিবার প্রয়োজন হু না, কিন্তু পূরাপুরি অর্থাৎ সমমূল্্ের 
সিকিউরিটি রিজার্ভ রাখা হয়। সরকারী খণপত্র হইল এইন্প সিকিউ'রটি। 
বিস্ত এইরূপ সিকিউরিটি হাতে রাবিয়া ষত্ত সুলোর নোট ছাপিবার অধিকার 
কেন্দ্রীয় ব্য।ঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে, উহার বেশীও নোট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছাপিতে 
পারে, কিন্তু এই বাড়তি নোটের পছনে ঠিক সমপরিমাণ স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিতে 
হয়। এই উদ্দেশ্যে স্বর্ণের একটি নিদ্দিই যুল্য স্থির করিয়া দেওয়া হ্য়। ইংলগ্ এ 
এই পদ্ধ'ত প্রব!র্তত ভ্ইয়াছল ১৮৪৪ সালে; পরে আইনের সংশোধন করিয়! 
ফিডিউশিয়ারী অংশ ক্রমশঃ বন্ধিত করা হইয়াছিল। | 

এই পদ্ধতিতে একটি নিদ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলেই, সমমূল্যের স্বর্ণ 
বিজ! রাখিতে হয় বলির ইহাতে মুদ্রান্ফীতর সম্ভাবনা কম। কিছু ইহার 
অসুবিধা হইলযে বখ্যবস! বাণিজে)র প্রয়োজন অগ্ুযায়ী, মুদ্রার পরিমাণ 
বাড়াইতে পার। যায় না; স্বর্ণ সংগ্রহ করতে পালে, তবেই মুদ্রার পরিমাণ 
বাড়ানো যায় । হতরাং সম্প্রসারণশীল ব্যবসা বাণিজ্যের সময়ে টাকায় টান 
পড়তে পারে । 

(২ )উদ্ধতম ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতি (ওস্াসা। স100181 
853661)--এই পদ্ধততে কেন্রীয় ব্যাঙ্ক যত মূলের নোট প্রচার করিতে 
পারে তাহার উর্ধতম সীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়! হয়। কিন্ত এই নোটের 
পিছনে স্বর্ণ রিজার্ভ না! রাখিয়া (সিকিউরিটি ব্রিজার্ভ রাখা হুয়। কেন্ত্রীয় 
ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলেই এই উর্ধতম সীম! ছাড়াইয়। নোট প্রচার করিতে পারিবে 
না,_ন্বর্ণ রিজার্ভ রাখিয়।ও নহে । তবে প্রয়োজনবোধে সরকার আইনের 
সংশোধন করিয়া এই উর্ধ৬ম সীযা বাঁড়াইয়। দ্রিতে পারেন । ১৯২৮ সাল 
অবর্ধি ফ্রান্সে নোট প্রচারের এই পদ্ধতি তন্ুশ্ছত ছিল। 

এই পঞ্চতিতে ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে যতটা প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা 
একটু বেশী ক:রয়! উর্ধতম সীম। বীধিয়া দেওয়া হয়। এই সীম পর্বস্ত কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক নোটের পরিমাপ বাড়াইতে পারে, কতখানি বাড়াইবে সে সম্পর্কে 
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নিজের বিচার বিবেচন] প্রয়োগ করিতে পারে। ইহাতে নিশ্রয়ো জনে 
দামী স্বর্ণ আটকাইয়া থাকিবে না। তবে উধতম ফিডিউশিয়ারীর পারমাশ 
কি হওয়া উচিত এবং কখন আইনের সংশোধন করিয়া এ সামা আরগ 
বাড়াইয়৷ দেওয়া উ'চত, এই সিছ্ান্ত করিতে ভুল ₹ইলে ক্ষতি হইবে। 

(৩) আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতি (01070700081 1২550৮৮ 
55506170)-_-এই পদ্ধ ততে স্বর্ণের সহিত মোট প্রচাপিত ফাগজী নোটের 
মূল্যের একটি আহ্বপা!তক সম্পর্ক ম্ধারিত থাকে । অর্থাৎ যত্মূল্যেক নোট 
ছাপ! হয়, তাহার একটি নিদিষ্ট অংশ শর্ণের আকারে পিজার্ভ বাখিয়া 
দেওয়া হয়। সাধারণতঃ, এই অংশ হয়, ২৫ হইতে ৯* শতাংশ । 

এই পদ্ধতির হৃবিধা হইল যেযতই শোট ছাপা হউক না কেন উহ্বার 
একটি নিদিষ্ট অংশ স্বর্ণ আকারে রিজার্ভ রাখিতে হয় বলিয়া খুশীমত নোট 
ছাপাইয়া মুদ্রাম্ফী(ত ঘটানে। সম্ভব হপ্মু না। অখচ প্রয়োঞ্জনের সময়ে মুদ্রার 
পাঁরমাণ [ছুট বাঁড়াশো যয, ঠিক যতখানি স্বর্ণ পাওয়া যাইবে, ততখানিই 
নোট ছাপানো যাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই । গুবে উহার অস্িধ! 
হইল যেবেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক যাদ ঠিক আইনমাফিক রিজার্ভই রাখে তাহা হইলে 
কখনও কখনও রিজার্ভ রাখবার প্রয়ৌজনই বর্থহয়। যেমন, রবাটসন 
দৃষ্টান্ত দিয়'ছেন যে কোন পৌরকর্তৃপক্ষ যদি নির্দেশ দেয় যে ষ্টেশনে অন্ততঃ 
একটি ঘোড়ার গাড়ী সব সময়ে থাকিতেই হইবে, তাহা হইলে যে উদ্দেশে 
এই নিয়ম করা হইবে তাহা। ব্যর্থ হইবে । তাহ। ছাড়া, আর এবটি অন্বাবধ। 
হইল, যে রিজার্ভ ক্ষয়ের অনুপাতে মুদ্রার পরিমাণ হাল করিতে হইবে অনেক 
বেশী; যথা, ১০০ টাকার স্বর্ণ রিজার্ভ হইতে বাহির হইয়া গেলে হয়তো 
৪০০ টাকার কাগজী নোট বাতিল করিতে হইবে (যদি আনুপাতিক রিজার্ভ 
এর নিয়ম হয় ২৫ শতাংশ ) 

(8) বিনিময় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (চ:300217£5 10510966107606 
955:210)-_-এই পদ্ধতি আন্বপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতির একটি সংশোধিত রূপ 
এই ব্যবস্থায় মোট নোটের মূলোর একটি নির্দিষ্ট অংশ টৈদেশিক মুদ্রার 
আকারে রিজার্ভ রাখা হয়। স্বর্ণের বিকল্প বা উপরি বা উভয়রূপেই (যেমন 
ভারতের মুদ্র। ব্যবস্থায়) বৈদেশিক মুদ্রাকে রিজার্ভ হিসাবে বাখিবার 
ব্যবস্থা থাকিতে পারে । টৈদেশিক মুদ্রা বা বৈদেশিক সিকিউখিটি রাখিয়! 
দেওয়। হ্য়। 
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এই ব্যবস্থার সুবিধা হইল যে ইহা! স্বর্ণের দিক হইতে ব্যয় সক্কোচমুলক-_ 
স্বর্ণের পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রী বাঁ সিকিউরিটি রাখা হয়। আর একটি 
স্বিধা হইল যে আজকাল আতর্জাত্িক দেনাপাওনা মিটাইবার ভন্ত সণ 
নাঁ পাঠাইয়া সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরিত হয়। পুতরণাং বৈদেশিক মুদ্রা 
বিজার্ভ-এ থাকিলে উহ1 হগোপ্যুগী ও বাস্তবধমী হয়। কিন্ত অন্ঠবিধা তইল, 
বিদেশী মুদ্রার উপর নির্ভর করিতে ভয়। দেখিতেও, দেশের মুদ্র৷ ব্যবস্থাকে 
বিদেশী মুদ্রার লেজুড বলিয়া মনে ভয় । 

উপরের আলোচন! হইতে বুঝ। যায় যে বি্।ভ রাখা সম্পর্কে সাধারণ 
যে সকল পদ্ধতি অনুস্থত হইস্থা থাকে এগুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে একাধিক 
দোষ ও গুণের সমন্বয় আছে। প্রধান বিবেচ্য ভইল নোটের পিছনে বিজাভ 
বাখিবার উদ্দেশ্য এখং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিচার বিবেচনা প্রয়োগের অবকাশ । 

নোটের পিছনে রিজঙ রাখিবার উদ্দেশ্য, এক অময় ছিল, জনগণের 
আশ্কা বজায় রাখা । এখন নোট ব্যবহার অভ্যাস ও আইনের প্রশ্ন, আস্তার 
প্রশ্ন এখন আর নাই । নোটের পরিবর্তে মুল্যব্ন ধাতু পাওয়া যাইবে কিন, 
না পাওয়া যাইলে উহা গ্রহণ করা উচিত হইবে কিনা, এ জাতীয় প্রশ্ন এখন 
আর জন্সাধারণের মনে উত্থিত হয় না। 

তবে আর এক অর্থে, মুদ্রার উপর জন্সাধারণের আস্ঘ। বজায় রাখ! 
প্রয়োজন। জিনিষ পত্রের দাম যদি খুব বাভিয়] যায়, মুদ্রার দাম তখন 
কমিতে থাকে এবং মুদ্রার উপর লোকে আ'স্কা হারাইয়া ফেলে । সুতরাং 
চরম মদ্রাস্কীতি প্রতিরোধ প্রয়োজন । এই উদ্দোশ্যে নোট প্রচারের একটি 
সীমা নিপিষ্ট থাক উচিত | অথচ এই সামার মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে যথেষ্ট 
বিচার বিক্চন! প্রয়োগের অবকাশ দিভে হইবে | এই দিক কইতে বিন্চেলা 
করিলে, “উধতম ফিভিউশিয়ারী পদ্ধ“তহ” সার্বাৎকৃষ্ট। ইহাতে স্বণ 
ব্যতিরেকে কতট! নোট ছাড়? যাব তাহার সবোচ্চ সীমা আইনে বীধিয়া 
দেওয়' হয় । এই সাযার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজন জন্ুযায়) কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক নিজের বিচাবাববেচন। প্রয়োগ করিতে পারে । 

0. 19. 810910 00106 00065 106 1861066 )5 (1) 23010 6567৮ 
০01 (11) চ০161018 5 0188769 2998159 ? 

8775, সর্ণ রিজার্ভ-এর গ্রয়োজনীয়ত1--কাগজী মুদ্রার পিছনে 
স্বর্ণ রিড রাখ! প্রয়োজন কিনা সে সম্পর্কে অর্থশীতিবিদগণ নূতন করিয়? 
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চিন্তা করিতে হর করিয়াছেন । কাগজী নোট যখন প্রথম প্রচার হইতে 
ক্রু হইয়াছিল তখন ইহা ছিল নগদ মুদ্রার প্রতিভূ ম্বরূপ। নগদ মুদ্রা বলিতে 
নুল্যবাশ ধাতৃমূদ্ৰা বুঝাইত | কাগজের নোট ব্যবহার কর] হইত শুধুমাত্র 
ব্যবহারের সুবিধার জঙ্, যথা অল্প কয়েকখানি কাগজে অনেকখানি 
মূ্য পরিশোধ করিতে পার! যাইত, দৃরবা স্থানে লইয়া যাইতে হুইলে 
সহজেই লইয়া যাওয়া! যাইত । তখন কাগজের নোট ব্যাঙ্কের ধাপ্পাবাজী মাত 
কিনা» উহা সত্য জত্যই নগদ মুদ্রা প্রতিভ্ভ কিনা, তাহা যাচাই করা 
প্রয়োজন হইত । এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্ত নোট প্রচারক কর্তৃপক্ষকে 
মূল্যবান ধাতু অর্থাৎ স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিতে হইত। যখন স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত 
থাকে তখন একটি নিদ্দি হারে, নোটকে স্বর্ণে পরিণত করিতে এবং স্বর্ণকে 
নোটে পরিণত করিতে হয়| এক্ষেত্রেও নোটের পিছনে স্বর্ণ রিজার্ভ 
রাখিবার প্রয়োজন থাকে! কারণ হাতে স্বর্ণ না থাকিলে, স্বর্ণের আকারে 
নোটের মুল্য পরিশোধের দায়িত পালন কবা যাইবে না। কিন্ত 
বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোটের পরিবর্ঠে স্বর্ণ দিবার বাধ্যবাধকতা হুইতে 
মুক্ত! আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে স্বর্ণযুদ্রার প্রচলন নাই । হৃতরাং নোটের 
পরিবর্তে কেহ স্বর্ণমুদ্রা চাহিতে পারে না । কাগজের নোট সরকারের দ্বার! 
নিশ্চয়তা প্রদত্ত এবং আইনের দ্বারা সকলেই ইহা! গ্রহণে বাধ্য থাকে। 
নুতরাং ষেমুল কারণে স্বর্ণরিজার্ভ রাখা হয় তাহা তিরোছিত হুইয়াছে। 
ইহার একমাত্র যৌক্তিকতা হুইল যে স্বর্ণ রিজার্ভ রাখিতে বাধ্য হুইলে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খেয়ালধুশীমত বেশী করিয়া নোট ছাপাইতে পারিবে না। 
কিন্ত বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে ঝণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ক্ষমতা] দেওয়া হইয়াছে। 
নুতরাং নোট প্রচার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, ইহার বুদ্ধি বিবেচনাকে বীধিয়। দিবার 
প্রয়োজন নাই বলিয়াই অনেকে মনে করেন । 

আন্তজাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বদেশীপিগকে অর্থপ্রদানের জন্য স্বর্ণমুদ্্া 
ব। স্বর্ণের প্রয়োজন আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন, কারণ একদেশের মুদ্রা 
অন্তদেশের লোকে গ্রহপ করে না, স্বর্ণ গ্রশণ করে। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাগ 
বিদেশে প্রেহুণের জন্য নোটের বিনিময়ে স্বর্ণ দিতে প্রস্তত থাকিবে এইবপ 
ধারণা করা হয়। সেই উদ্দেশ্তে নোটের পিছনে কিছু স্বর্ণ রিজার্ভ থাকা! 
উচিত বলিয়। যুক্তি দেওয়া হয়! এই যুক্তি যুদ্ধোতরযুগে তেমন আর 
জোরালো নছে। কারণ এখন সকল দেশেই বৈদেশিক মূল্য প্রদান করা হয় 
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বিনিময় ব্যাঙ্কের মারফৎ বৈদেশিক মুদ্রা প্রদানের ঘারা--স্বর্ণ প্রদানের 
স্বারা নহে । 

বৈদেশিক মুত্র রিজার্ভ__বৈদেশিক মুদ্রার দ্বারা আন্তর্জাতিক লেন- 
দেন করা হয় বলিয়া ঠৈদেশিক মুদ্রীকে মল্যবান সঙগতিরূপে বিবেচনা করা 
হয়, বিশেষ করিয়া অপরাপর শ্ক্োহত দেশের মুদ্রা। সেইজন্ত কোনও 
কোনও দেশে কাগজী মোটের রিজার্ভ হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা রাখিবার 
ব্যবস্থা আছ্ধে। বৈদেশিক মুদ্রা খলিতে শনৈদ্েশিক পিকিউরিটিও বুঝায়ু--- 
সহজেই যে সিকিউবিটিকে সংশ্রিষ্ট দেশের মুদ্রায় পরিণত করিতে পারাষাহবে। 
ভারতের কাগজী ণোটের ক্ষেত্রে এইরূপ টবদেশিক মুদ্রা রাখিবার 


ব্যবস্থা আছে। 
কাগঞজী নোটের পিছনে বৈদেশিক মুদ্রা বা তৈদেশিক সিকিউরিটি জমা 


রাখিবার স্বপাক্ষ বেশ কিছু যুক্তি আছে। যে দেশের মুদ্রা সহজলভ্য নহে, 
বেশ দামী বস্ত বলিয়াই গণ্য, সে দেশের মুদ্রা নিজাভরাখিলে, স্বর্ণ রিজাভ 
রাখিবারই কাজ হয়। ইচ্ছামত মুদ্রার পধিম!ণ বাড়ানো! সম্ভব হয় না, 
মুদ্রাপ্ফীতির সম্ভাবনা প্রতিরোধ করা যায়| এক বিষয়ে ইহা স্বর্ণ বিজাঁভ" 
অপেক্ষাও শ্রেয় ;ঃ রিজাভ-এ যে শ্বর্ণ আটকাইয়া রাখা হয় তাহা হইতে 
কোন উপণ্্জন হয় না, কিন্ত বৈদেশিক সিকিউরিটি কশিয়া রাখিলে উহা 
হইতে উপার্জন হইতে পারে, আখার প্রয়োজন হইলেই উহ] বিক্রয় করিয়া 
বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারা যায়। 

তবে অনেকেই মনে করেনযে আতৃঙ্ঞাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দেনা 
মিটাইবার জনই ঠবদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন শুয়। যে কারণে আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেনা স্ষ্টি ভয় তাহার সহিত নোটের পিছনে গ্িজাভ” 
রাখা হয় যে কারণে তাহার কোন প্রতাক্ষ সম্পর্ক নাই। বরং ধৈদেশিক 
মুদ্রার দ্বারা খিদেশ হইতে শিঞ্চেমতির উপকরণ আনাইয়া অর্থনৈতিক উন্নতির 
দৃঢ় প্রচেষই্ট! ক্লে বৈদেশিক মুদ্রার যথাথ ব্যবহার করা হয়; নোটের 
রিজাভ” রা!খয়া উহাকে অকেজো কিয়? রাখা নিরর্থক । 

উপসংঙ্ঠারে বলা চলে যে, ছোটের পিছনে কোনও মুল্যবান বস্তব যদি 
রিজাভ” রাখিতেই হয় (এ বিশ়েও অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন) তাহা 
হইলে কিছুটা স্বর্ণ, কিছুটা বৈধেশিক বিনিময় এবং কিছুটা নিজদেশের 
সরকারী সিকিউৰিটি প্রেভৃতিতে রাখাই বিধেয়। 
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875. বিভিন্ন দেশগুলি যাহাতে দ্বর্মমানে প্রতিঠিত না হইয়াও স্বর্ণথমান- 
এর স্ববিধা লাভ করিতে পারে এবং আভুর্জাতিক লেনদেনের ব্যাপারে 
স্থিতশীলত1 বজায় রাবিয়াও আভ্যন্তরীণ কর্জ ও মুদ্রা ব্যবস্থায় স্থাধীনত। 
রাখিতে পারে-স্বর্ণমান-এর অমোঘ ছুনিবার নিয়মের সহিত তাল রাখিতে 
বাধ্য না হয়ঃ দেই উদ্দেশ্টঠে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধর পরে, “আন্তর্জাতিক মুদ্ধা 
ভাশার” (1006507900281 10760152070 ) নামে একটি বিশেষ 
আনর্জাতিক সংস্থা স্বাপিত হইয়াছে! এই সংস্যার মুল উদ্দেশ্য হইল, 
আনুর্জাতিক মুদ্রাগত সঙ্যোগিতা ষ্টিকরা, আন্তর্জাতক বাণিজে)র 
সম্প্রসারণ ও স্সমপ্তস্থয বৃদ্ধি সম্ভব করা, বিনিময়হাঁবের স্ষিতিশীলতা স্ষ্টি করা, 
সুশৃঙ্খল বিনময় বাবস্থ। বজায় রাখা, এবং প্রতিযোগিতামূলক বিনিময়হার 
হাস (001006010৬৩ €য081)66 619160180100) পরিহার কর] 

এই সংস্থায় যোগধানকারী প্রত্যেক সব্স্তের জন্য একটি টাদার পরিমাশ 
বা ৫0055 নির্ধারণ করা আছে। প্রত্যেক দেশ তাহার এই “কোটার 
শতকর! ২৫ ভাগ অথবা সে যতখানি স্বর্ণ এবং ডলার-এর মলিক তাহার 
শতকরা ১০ ভাগ (দুটির মধ্যে যেট কম হইবে) স্বর্ণে প্রদান করবে এবং 
অবশিষ্টাংশ নিজের মুদ্রায় প্রদান করিবে । প্রথম যে ৪৪টি দেশ এই সংস্থা 
ক্াপনের প্রয়োজনীয় অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিল তাহাদের মোট 
কোটা ৮৮০ কোটি ডলার হইবে বলিয়া স্থির €ইয়াছিল | বর্তমানে ইহার 
সন্ত সংখ্য প্রায় ৭০ এবং মোট কোটার পরিধাণ প্রায় ১৪০০ কোটি ডলার । 
এই সংস্থা পরিচালনার উর্ধতম কর্তৃপক্ষ হইলেন “বোর্ড অফ গভর্ণর্স”; 
প্রত্যেক সদস্ট রাষ্ট্রের দ্বারা মনোনীত একজন করিয়া সদস্য এই বোর্ডে 
থাঁকেন। সাধারণ নীত নির্ধরণের এবং দৈনন্দিন শাসন পারচালনার 
দায়িত্ব প্বোর্ড অফ এক্সিকিউটিভ ডিছ্টেটার্স্”-এর উপক স্িশ্ত! ইহার 
একজন ব্যানেজিং ডিরেক্টর আছেন। 
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এই সংস্থায় যোগদ্ানকারী প্রত্যেক সদস্যবা্রকে তাহার নিজের মুদ্রার 
বৈদেশিক বিনিময় হার ঘোষণা করিতে হয়। ইহা করা হয় স্বর্ণের অন্থপাতে 
বা ভলার-এর অহ্থ্‌পাতে। যেহেতু ডলারের সহিত স্বর্ণের সমতা রক্ষিত হয় 
সেহেতু ডলার-এর অস্থপাতে বিনিময়হার ঘোষণা করা এবং ত্বর্ণের অনুপাতে 
বিনিময়হার ঘোষণ] করা একই | প্রত্যেক সদন্যরাষ্রকেই অঙ্গীকার দিতে 
হয় ষে এই ঘোষিত বিনিময় হার হইতে নিজের মুদ্রাকে সে শতকর] 
১ ভাগের বেশী বিচ্যুত হইতে দিবে না। ভাদত যখন এই সংস্থাব্ যোগদান 
করিয়াছিল তখন তাহাকে ৪০ কোটি টাকা চাদা দিতে হইয়াছিল এবং 
ভারতের ৩০৮৫১৯৪ টাঁক1- ১ ডলার, অর্থাৎ ১ টাকা -'২৬৮৬০১ গ্রেণ ম্বর্ণ 
বলিম্ব! ঘোষণ! করিয়াছিল । তবে যে কোন সদন্ত তাহার মুদ্রার বিনিময়- 
হার মুদ্রাভাগ্ডারের কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া পরিবর্তন করিতে 
পারে, যদি এই ধরণের পরিবর্তন তাহার মুল্য-প্রদান ব্যালান্দ-এর মৌলিক 
অপামগ্পন্ত (10100970617651 0156 0111101010170 1 6105 02193105201 
7৪5106165) শুধরাইবার জন্ত প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ যদি অর্থনৈতিক কাঠামোর 
কোনও মুলগত কারণে ক্রমাগতই তাহার বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি হইতে 
থাকে। কোনও দেশ তাহার প্রারভ্িক বিনিময় হার শতকর' ১০ ভাগ 
পর্যন্ত পরিবর্তনের প্রস্তাব করিলে, মুদ্রাভাগ্ডার উহাতে কোন আপত্তি 
উত্থাপন করিবে না। তবে উহ্বারও বেশী পরিবর্তন করিতে হইলে মুদ্রা- 
ভাগডার-এর অনথমোদণ প্রয়োজন । তবে যুদ্রাভাগ্ডার যদি বুঝে যে মৌলিক 
অসামগ্তস্ত দূর করিনার জঙ্থই উহার প্রয়োজন, তাহা হইলে মুদ্রাভাার এ 
অনুমোদন দিতে বাধ্য : বিশেষ করিয়া, কোনও সাস্ত রাঞ্রের আভ্যন্তরীণ 
সামাজিক খা রাজনৈতিক শীতির দরুণ এই জম্মাতি দিতে অশ্বীকার কর! 
চলিবে না। 

প্রথম প।৮ বদরের জগ্গ সদন্যরা্র্দিগকে তাহাদের চলতি আন্তর্জাতিক 
লেনদেন হইতে উদ্ভুত অর্থের আদ।ন-প্রপানের উপর প্রস্বোজন অনুষায়ী 
নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতে, অর্থাৎ বিনিমক্প-নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতে, অনুমতি 
দেওয়া হইয়াছিল: উহার পরে বিনিময় নিয়ন্থণ বজায় রাখিতে পার যাক 
তবে অর্থভাগ্ডারের অন্থযোদন অনুযামী। (কিন্ত চলতি ব্যবসা বাণিজ্যের 
জন্ঠ যে সকল অর্থের আদান প্রদান হয় না, নিছক ফাটক কারবারের 
অভিপ্রায়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে অর্থ চলাচল ঘটে, তাহার উপর--বিভিন্র 


মুদ্রামান 5? 


দেশের মধ্যে স্বল্প মেয়ার্দা খণের টাকার চলাচলের উপর--সদস্যরাষ্ট গুলি" 
সর্বদাই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়া! রাখিতে পারে )। তবে যখনই কোন সদশ্- 
রাষ্ট্র নিজের মৃল্য প্রদান ব্যালান্স-এর ঘাটতি নিজের অগ্ভিত বৈদেশিক যুদ্রার 
দ্বারাই মিটাইতে সক্ষম হুইবে তখনই তাহাকে আন্তর্জাতিক বিনিষয়-এর 
উপর তাহার বাধা নিষেধ ও নিয়ন্থণ সরাইয়া লইতে হইবে। অর্থভাগ্ডারের 
নিয়মাবলীর অষ্টম নিবন্ধ অনুযায়ী, কোনও সদন্য, অর্থভাগাবের অনুমোদন 
ছাঁড়া, চলতি আন্তক্তিক লেনদেন হইতে উদ্ভূত মূল্যপ্রদান ও অর্থ চলাচলের 
উপর বাধানিষেধ আরোপ করিবে না। 

আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ার যে গুধু তাহার সদস্তদিগকে বৈদেশিক বিনিময় 
সম্পর্কে তাহারা কি করিতে পারিবে না সেই সম্পর্কে নিয়মকাহনের 
বেড়াজালে বাধিয়াছে তাহা নহে, উহ সদস্যপিগকে সক্রিক্পভাবে সাহায্যও 
করিয়া! থাকে । আন্তজাতিক মূল্য প্রদানের সাময়িক ঘাটতি মিটাইবার 
জন্য এই সহাস্বত) দেওয়া হইয়া! থাকে । ইহা দেওয়] হয় খণের আকারে । 
যূল্যপ্রদান ব্যালান্স-এ ঘাটতি মিটাইবার জন্ত কোনও সান্ত শিজের মুদ্রার 
বিনিময়ে অর্থভাণ্ডার-এর নিকট হইতে দেশিক মুদ্র। নিদিষ্ট হারে কিনিতে 

বে-কিস্ত এক বৎসরে নিজের চদা বা কোটার একচতুর্থাংশের বেশী 

বৈদেশিক মুদ্র। তাহাক্চে দেওয়া! হইবে না। এইভাবে উহার খণ জমিয়া 
জমিয়া উহার কোটা'র দ্বিগুণের সমান ৎইলেই আর তাহাকে এরূপ বৈদেশিক 
মুদ্রার খণ দেওয়া হইবে না। ইহাকে খণ বলা হইতেছে এই কারণে যে 
সংশ্রিষ্ট দেশকে তাহার শিজের মুদ্রা অর্থভাণ্ডার-এর নিকট হইতে পুনরায় 
শ্বণের ৰিনিময়ে বা বৈদেশিক মুদ্রার বানময়ে কিশিয়! লঃতে হইবে। 

যদি কোন দেশ দীর্ঘকাল ধরিয়া, আত্তজাতিক মূল্য প্রদান ব্যালান্ল-এ 
উদ্বত্ত হইবার দরুণ, ক্রমাগতঃ প্রাপক দেশ হইতে থাকে, তাহা হইলে 
আন্তর্জাতিক মুদ্রার বাজারে, উহার মুদ্রার চাহিণ। খুব বাড়িয়া যাইবে। 
খাতক দেশগুলি উহ্ার মুদ্রা তীব্রভাবে চাহিদা করিবে । এক্ষেত্রে 
অর্থভাগারের হাতেই এ মুদ্রার টক ফুরাইয়া আদিতে পারে । তখন 
অর্থভাগ্ডার এ মুদ্রাকে“ছুপ্রাপ্য মুদ্রা € 5০৪০০ ০8167,05 ) খলিক্বা ঘোষণা 
করিবেন । এক্ষেত্রে অর্থভাগ্ডার এ মুদ্রার রেশনিং ব্যবস্থা করিবেন ; এবং এ 
মুদ্রার আদান প্রদানের ন্েত্রে সদস্তগণ বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবার 
অধিকারী হুইবে। 


58 মুদ্রাঃ বাণিজ্য ও বাই্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা 
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পথিবার বিভিন্ন দেশ যাহাতে একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রার সুবিধা লাভ 
করিতে পারে, স্থিতিশীল বিনিময়হারের মধ্য দিয় অব্যাহত ভাবে যাহাতে 
ব্যবসা বাণিজা চলিতে পারে, এই উদ্দেশ্টেই আতন্বর্জাতিক মুদ্রাভাগ্ডার স্থঙটি 
হইগ্সঙ্ে। ইহা কোন আপ্ছর্জ।তিক মুদ্রারপ্রচলন করে নাই? কিন্ত 
আন্তর্জাতিক মুদ্রার ম্ুফল যাহাতে পাওয়া যায় আাভার ব্যবস্থা করিয়াছে। 
এ ব্যবস্তা একদিন ত্বর্ণযানও কারয়াছিল। কিন্তু ম্ব্ণমানের তুলনায় 
আন্তর্জাতিক মুত্রাভাগ্ডার একাধিক বিষয়ে উৎ্কুষ্টতর | 

কে) ম্বর্ণমানের মধো পৃি-খণের, বিশেষ করিয়া স্ব মেয়াছে 
বিনিয়োগযোগ্য অর্থের, চলাচল-এ বাধা দ্রিখার কোন নিয়ম ছিল না। ষে 
কোন অর্থ কোন দেশের ভিতরে আঁদিতে এবং দেশ হইতে বাঠিরে চলিয়! 
যাইতে পারিত। ফাটক অভিপ্রায়ে চলাচলকারী এই অর্থ দেশের 
আভাঙ্খরীণ স্থিতিশীলতার গুরতর অন্তরায় ছিল। [. 1৬. ঢ.এর নিয়মে, 
মূলধণী অর্থের চলাচলে বাধা আরোপের ক্ষমতা প্রত্যেক দেশকে দেওয়া 
হইয্াছে | 

(খ) হুর্ণমানের ক্ষেত্রে, বৈদেশিক বিনিময় হার একেবারে নির্দিষ্-যেন 
শ্বাভাবিকভাবেই নিদিষ্ট থাকে" এ নিিষ্ট বিনিময়হার বজায় রাখাই প্রত্যেক 
দেশের প্রধান কর্তব্য । ]. 24. দ.এর আওতায় নির্দিষ্ট বিনিময়হার থাকিবে, 
কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক কাঠাযোর এবং ধৈদেশিক বাণিজোর কাঠামোর 
পিক কইতে প্রয়োজন হইলে, এ বিশিময়হারের পরিবর্তন করা যাইবে। 

(গ) স্বর্মমান-এর নিয়ম ঠিকমত পালন করিলে, আভাস্তরীপ দামন্তরের 
স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব নহে £ এবং পালন না করিলে স্বর্ণমানকে 
বজায় রাখা! সম্ভব নহে । 1.1. 7.-এর দ্বারা ষ্ট ব্যবস্থায়, আভ্যন্তরীণ 
মুদ্রানীতি বা কর্জনীতির উপরে বাহিরের কোন নিয়ঙ্্রণনাই, দামস্তর স্থিতিশীল 
রাখিবার অধিকার প্রত্যেক দেশের আছে! 

(ঘ) ন্বর্ণমান-এর মধ্যে একটি দেশকে তাহার নিজের চেষ্টায় স্বর্ণ, অর্থাৎ 
আন্তর্জাতিক মুদ্রাঃ উপাজ্জন করিয়া তবেই বৈদেশিক দায় মটাইতে হইত। 
কিন্ত], 7. ঢ.-এর নিকট হইতে খণ করিয়া! একটি দেশ তাহার বৈদেশিক 
বাণিজ্যের ঘাটতি বেশ কিছুকালের জন্ট মিটাইতে পারে। 


কত্ত ভে-্যাজ 


যুদ্রান্ফীতি ও যুদ্রাসঙ্কৌচ £ মুদ্রাসংক্রান্ত নীতি 
(10612510792 ৫ 70611511078 : 110756181 £১91)0ড ) 


0.1. 710৮7 00 7080 06111)6 71011810128? 10150111001518 16156 61) 

(8) 1১805 1)11180010 8110 709)615] 11715 010, 804 

(9) 07817 17711256107 200 501)10765860 17051511077 (021-1065, 

1963) 1)6117715 17101181010 (ডি. 4. 410 5 19629). 1) 9 5০ 
1651) 105 11011856012 (3. &, 1958) 

&718. ইংরাজি [096101 শকটিকে খাংলায় মুদ্রাস্ফীতি বলিয়া! বাক 
করা হয়। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, যুদ্রাস্ফীতি বলিতে বুঝ'য় মুদ্রার 
পরিমাণ বুদ্ধি ঘটিবার দরুণ দামশ্তবের বৃদ্ধ ঘটা। তবে যুদ্রপ্কীতির যত 
বিভিন্ন সংজ্ঞা অর্থশীতিবিনগণ দিয়াছেন এত টিভিন্ন সংজ্ঞ/ বোধ হয় টব 
নীতভে আর কোনও বিষয় সম্পর্কেই পাওয়া যায় লা। যথা, মু কি 
হইল £ 





(১) মুদ্রার পরিমাণে কোনও বৃদ্ধি (70510016256 17) 000 09100 ৰ 
0 07012 )3 

(২) সাধারণ দামসমুহে কোনও বুদ্ধি (4১105 17006932. 21) £215619] 
ঢ01:1555) 

(৩) দাম সমূহের একপ বৃদ্ধি ঘাছা ভোগকারীর পক্ষে সাযগ্ীর অধিকতর 
পছন্দের দ্বারা অথবা বন্কর যথার্থ যোগান ভাঁসের দ্বারা ঘটানে! ভয় নাই 
(4১2) 17012992170 10010651000 5811560 10% 110009500 00105010061 
75151676706 007 [102 £0005 01 0 ৪. 060108560 1015510521 50115 ) 

(৪) সরকারের খণের এন্সপ কোন বৃদ্ধি যাহা দামসমূহকে স্পর্শ করে 
(4১05 £)015856110 00৮ ০1000210066 10151) 005 29600 1011559) ) 


(৫) মুদ্রার ফলপ্রদ পরিমাণে কোল বৃদ্ধি (1) 200:65855 10. (136 
€?6০60156 01/81)6165 0: 17001525017 


(৬) মুদ্রার ফলপ্রদ পরিমাণে একপ কোন বুদ্ধ যাহ মুদ্রার দ্বারা করণীয় 
কার্ষ্ের বৃদ্ধি অপেক্ষা! বেশী (45 20065567005 26০৮৪ 1983005 


৩0 মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাষ্থ্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


01 10006 ৮1101 19 51986210109 0106 11705255217 006 10010০ঘ 
ঘ/01 (০ ০2 00106 )3 

(৭) মুদ্রার পরিমাণে এবং দামে এক্সপ কোন বৃদ্ধি যাহার দ্বার] সামগ্রীর 
বাড়তি উত্পাদন ঘটে না (05 10000856 10. 2001)65 2120. 7911029 5513101) 
00965 1806 1257016 11) 110128.520 017010716 0 £9005 ) ; 


(৮) দামস্তরের এরপ বৃদ্ধি যাহা পূর্ণ কর্মসংস্বানে পৌছাইবার পর ঘটে 
€£105 17015956 10) 001025 চ510101 00070159061 6011 2100010517861 
1085 02210 200211020) ও 


(*) যখন খরচ কমিয়া যাইতেছে তখন অপরিবত্তিত দামস্তর বজায় 
রাখা (7৬911061791009 01 2. 5017502001071561656] ৮7121 00565 216 
(9112176 ) 3 

(১০) মুলধনী ব্যয়ের এন্প কোন বুদ্ধি বাহ মুদ্রার পরিমাণে ক্রমাগত 


বৃদ্ধি ব্যতীত চালাইয়া যাওয়া যাইবে না (05 10001595211) ০819168] 
11052500001) 9121010 02100006752 00101021060 আ1010000 2 00180117030105 
17701295611) 01১০ 00900010501 17007025 ) 


(১১) এরূপ এক পরিস্থিতি যেখানে জনসাধারণ যুদ্রার নিজের মূল্য 
বডায় রাখিবার ক্ষমতার উপর ঘআস্থ। হারাইয়া ফেলে এবং উৎকষ্টতর মুল্যের 
সঞ্চয় হইতে পারে এরূপ জামগ্রী ও সিকিউরিটি টাকার দ্বারা বিনিময় করিয়া 
লইবার জন্ঠ ছুটে (4 51058650271 713105 00670210120 19965 19101) 
1) 610০ 9101115 01 [01005 00105219165 ৮৪100 2100. 17051765 €0 €০৫ 


0101 01,000100 11) 23:0108105০ 107 00007700016165 00550011065 ড010101) 
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অধ্যাপক পিস্ত ষুদ্রাস্ফীতির এই বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে উপার্জন 
প্রন্থ কার্যকলাপের তূলপায় যখন মুদ্রাথিসাবী উপার্জন বাড়িয়! যায় তখন 
খুদরস্ফী ত ঘটে (100311010. 23150 71361 0301)65-1809036 15 92121) 
18705 70012 €02 20 10100070101 00 1000106 681101706 800৮105) | 
ইহা তাৎপর্য্য হইল যে অর্থনৈতিক জীবনে যদি একপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় 
যথন জিনিসপত্র উৎপাদনের তুলনায় লোকের মুদ্রা উপার্জন বেশী হ্ইয়। 
গয়ু!ছে ভা হইলে এ পারসিতি হইবে মদ্রাস্ফী তির পরিস্থিতি | 

খুঁটি মুদ্রাস্ষীতি ও আংশিক মুদ্রাম্ফীতি (25:5 9150 ৪7551 
10113090) পুর্ণ কর্ণপংস্থানের শ্তরে পৌছাইবার পরেও যদি মুদ্রার 
পরিমাণ বাড়তে থাকে তাহা হইলে জানসপত্রের উত্পাদন বাড়িৰে খুব কম 


ুদ্রাস্কফীতি ও মুদ্রাসঙ্কোচ : মুদ্রাসংক্রাস্ত নীতি 6] 


কিন্ত লোকের হাতে টাকা বা(ডবে বেশী; ইহার ফলে জিনিসপত্রের দাম 
বাড়ে এবং দামস্তর যতই বাডে, শ্রমিকদের পক্ষ হইতে ততই মজুখগী বুদ্ধর 
দাবী উঠে। এই দাবী মটাইলে লোকের ভাতে আরও অর্থাগম হয়; বন 
জিনিসের দাম আরও খৃদ্ধ পায়। এই ভাবে দামন্তর ও মজু্দীর হার ক্রমাগত 
পরস্পরকে তাড়া কাঃতে থাকে । ইহাই থাঁটি মুন্রাস্ফাতির (656 2709000) 
লক্ষণ | 

কিন্তু কখনও কখনও পূণ ক্মসংস্থাশে পৌছাইবা পূর্বেই কোনও বিশেষ 
উৎপাদক সঞ্জতিতে টান পড়িয়া যায়। উৎপাদন বাড়াইতে গেলে অন্তান্ত 
উৎপাদক সঙ্গত বেশী করিয়া সংগত করা সম্ভব হংলেও এ বিশেষ একটি 
দুইটি বা কয়েকটি উৎপাদক সঙ্গতি বেশী কারা জংগ্রুভ করা এবং কাজে 
প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নী। ফলে যে মকল সামগ্রার উৎপাদনে এ&ঁ বিশেষ 
উৎপাদক সঙ্গতি নিয়োৌজন করা প্রযজোজন, সে সকল সামগ্রার উৎপাদন 
বেশী বৃদ্ধকরা সম্ভব হয় না। অথচ, অন্ত সকল বস্ত্র উৎপাদন বু'দ্ধর 
আয়োজন ঘটাতে যে নাডতি উপাজন স্থগি হয় সেই বাডত উপার্জন হইতে, 
[লাঁকে বাড়তি ঝর করে এবং এ ছুপ্রাপ্য উৎপাদক সঙ্গতির দ্বাঃ যে সামগ্রা 
উৎপাদিত ইয় ভার দাম অন্যান বণ্তর তুলনা অত্যাধক বাড়য়া যায়। 
এই বর্তগু'ল যদ অর্থনৈতিক ভাখনে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বস্তু হর তাহ] হহুলে 
উহাদের দাঁমবৃাদ্ধ প্রেমশঃ অস্তান্ত বস্ততেও সংক্রমিত হইতে থাকিবে । পুর্ণ 
কর্মসংস্ক!নের স্তরে পৌছ1ইবার পুবেই ইহা ঘটিবে। এই পরিস্থিতিকে বলা 
হয় আংশিক মুদ্রাপ্ষীতি (1810615] 10986100 )1 

(২) ৫খালাখুলি মুন্রাম্ষীতি এবং অবদমিত মুদ্রাম্ফীতি (0227 
18090010200 58101016552 1808 01012 ) 

লোকের ভাতে বাঁডাও অথাগম ভইলে সামগ্রার দামের উপর উহ্থাৰ 
ফলাফল এক'দন নাঁ একদিন ঘটিবেউ | প্রেথম প্রথম বাড়তি উৎপাদনের দ্বাপা 
্বাড়াত অথাগম পরত হয়» লোকের যেরূপ উপাঞন বাড়িয়া হাতে পয়সা 
হয়, ডৎ্পাদনকার'রা £সইক্প উৎপাদন বাড়াইবার আপ্রাণ চেষ্কা করে, 
উৎপাদন বাডাইয়া তাহারা উৎপাদন ব্যয়কে সার্থক করিয়া তুলিবার চে 
করে। ফলে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীর উৎপাণন বৃদ্ধি পায়ু; বন্ধিত উৎপাদনের 
উপর বদ্ধিত উপার্জন পড়িয়া লোকের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বুদ্ধি পায়, কিন্তু উপার্জন 
বৃদ্ধির অন্নপাতে দামস্তর বৃদ্ধি পায় না। ভবে ইহা সাময়িক। ক্রমাগত 
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উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উপার্জন বৃদ্ধি ঘটিতে ঘটিতে এন্সপ অবস্তা আসিয়া! যায় 
যখন উৎপাদন বৃদ্ধ ভুলশায় উপার্জনবৃদ্ধিহয় বেশী। তখন জিনিল পত্রের 
দায ক্রমাগত বাড়িতে থাকে । দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং গুভূতি ব্যবস্থার 
দ্বার যদি মুলা পৃদ্ধিকে প্রশমিত করিবার কৌন ব্যবস্থা করা না হয় তাহা 
হইলে উপার্জন বৃদ্ধির সহিত মূল্য বদ্ধ হইতে থাকে। ইহাই খোলাখুলি 
মুদ্রান্ফীতি (01618 10090107) )1 

কিন্ত এই খোলাখুলি মুদ্রংস্ষীতি ঘটিতে দিলে অর্থনৈতিক জীবনে বনু 
জটিলতাএ স্থঙি হয়ু। দামও যত বাড়ে, যভুঙগ্গাও তত বাড়ে; ইহাদের যেন 
শেষ নাই--এক চরম বিপর্যাপ্র ছাড়া! বিশেষভাবে, পরিকলিত অর্থশী'তির 
ক্ষেত্রে, ক্রমাগত দাম বৃদ্ধি ঘটতে ও মুগ বুদ্ধ ঘটিতে থাকিলে পরিকল্পন। 
বানচাল হইয়!যায়। যত টাকা খ্যয় করিয়া জাতীয় আয় যতখণনি বৃদ্ধি 
করিবার পরিকল্পনা করা হয়, ক্রমাগত দাম বুদ্ধ হইতে থাঞ্চিলে ততখাশি 
জাতীঘ আয় বাড়াইতে গেলে টাকার হিলাবে বিনিয়োগ বাড়াইত্ে হয 
অনেক পেী, অথচ প্রকৃত সঙ্গতি স্থগ্টি হয় অনেক কম পেই কারণে নানা- 
প্রক্কর কঠিম বাবস্তার ধার! বিনিয়োগ বু্ধির পূর্ণ ফলাফল সামপ্রীর দামে 
যাহাতে ক্রমাগশ্ড বৃদ্ধি ঘটাইতে না পারে তাহার চে] কর হয়। 

জানষ পত্রের দাম যদি পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ কর] হয়, তাহ! হইলে 
বাজারে কিছুটা চাহিদা অতৃপ্ত থাকিয়া গেলেও শিদিষ্ই দামের মধ্যেই 
উৎপাদনকারার। পশ্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়! রেশনিং শিলপ-বরাদ্ 
(81190810111) ) বা লাইসেন্স ব্যবস্থার ছার বাজারের চাহিদার একাংশ 
অবদমনের উদ্দেশে নিয়ন্ণ ব্যবস্থাকে (00170001) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
সাধারণতঃ অন্র খস্ত্ররূপ নিত্যব্যধহা্য বস্তৃপন 51৭1 পীমাদ্ধিত রাখিবার জঙ্ক 
রেশ'নং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হ্য়3 অপেক্ষাকৃত কঘ দ্বামে প্রতোকে যাহাতে 
জীমাবদ্ধ সামখ্রীর যথোচিত অংশ লাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রেশনিং 
ব্যবস্থা প্রবাস্তত হয়! শিল্পের ক্ষেত্রে বরাদ্দ ব্যবস্থা €9119০8600)) এবং 
লাইসে,ন্সং ব্যবস্থ। প্রয়োজনীয় উপকরণের,বিশেধ করিয়! কাচা মালের, ক্ষেত্রে 
এঁ উদ্দেশ্য সাধন করে । এই সকল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বান।, ক্রয়যোগ্য সামগ্রা 
এবং জনপাধাবণের ব্যয়যোগ্য ত্রয় ক্ষমতার মধ্যে যে পূর্ণভারসাম্য পট 
হয় তাহা নহে । নিদিষ্ট সামগ্রীর ক্ষেত্রে চাহিদাকে একটি নিদিষ্ট শীমা 
পর্য্যন্ত মিটাইতে দেওয়া হয়-_আথ থাকিলেও উহা উপরে চাহিদাকে মিটাইতে 
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দেওয়া হয় না। উদ্ধত্তক্রয়ক্ষমত তখন নিয়ন্ত্রিত সামগ্রীতে বাধা পাইয়া 
অবিয়স্ত্রিত সামগ্রীর উপর গিয়া পড়ে। অপেক্ষাকৃত ধনীর? ক্মদামী সামগ্রী 
দরিদ্রের সহিত স্তায়সঙ্গত অনুপাতে ভাগাভাগি করিয়া লইতে বাধ্য হয়। 
ইহার পর যদি ধশীদের অতৃপ্ত চাহিদা থাকিয়া! যায়, তাঙারা উহ বেশী 
দামী সামগ্রীর দিকে চালাইয়! দেয়। দরিদ্র এমনিতেই বেশী দামী সামগ্রীর 
দিকে আগাইত না, শ্তরাং নিমন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা তাহার্দের জীবনধারণের 
ব্যয় কমাইয়া রাখ যায়। 

তবে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জিনিষ পত্রের হুপ্রাপ্যতাকে বেশী দিন গোঁপন 
রাখিতে পারে না। দোকানে দোঁঞ্চানে ঘাটাত হইব'র পুর্বে কিছুঞালের মত 
টানিবার মতন বেশ কিছু উকথাকে। এ কছু কাল পরে কিন্তু দোকানে 
জিনিসের ঘাটতি প্রকটিত হইবে । লোকে তখন বাধ্য হইয়া কিছু আঙজে- 
বাজে খরচ। করিবে, তবে অধিকাংশ লোকেই সঞ্চয়ে প্রবৃন্ত হইবে। যাহার! 
ফেন তেন প্রকারেণ খরচা কারণেই তাহাদের জন্য মদ, সিগ্রেটঃ দামী ছুট, 
ঘড়ি, ক্যামের। প্রভৃতি সামগ্রীর উপর ধেশী হারে কর খসাইয়! বাড়তি ক্রয় 
ক্ষমতা টাশিয়া লওয়া যায়। অপরাদক্চে মজুগী শিকন্ত্রণের দ্বারা উৎপাদন 
খরচ] বুদ্ধি প্রতিরোধ করিলেও মুদ্রাম্ষীতি দাবাইফা রাখা যায়। এইকবপ 
নান নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এবং কর আরোপের ম্বমতা প্রয়োগের ঘ্বাব। মুদ্রান্ফা (তত্ব 
পূর্ণ প্রকোপ যখন দাবাইপ্না রাঁখিবাঁর চেষ্টা করা হয়ঃ তখন এ পদ্িস্থিতিকে 
অবদমিত মুদ্রান্ফীতি (৪000:6550 1008092 ) দ্ধপে বর্ণনা করা হয়। 
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01 27700658150 0178 55106: 21 1071061656] 70062 (9) 1861] 677)1)195 07977 
8100 (1১) 1695 11)910 112]1 6211)01010061)8, (73 4, 1066. 1964) 

170৮ ৮0010 500 951)19110 0176 06561] 01)12)61)6 01 878 1101181)01097*5 
88681861071 17) 1106 ০011 615 2 (13 4. 166. 1905) 

418, মুদ্রান্ফষীতির প্রথম স্তরে প্রত)াশিত ব)য় ও প্রচলিত দামে পাওয়া 
যাইবে এক্সপ সামগ্রার মধ্যে ফাক স্ষ্টি হয়। লোকে অনুর ভখিষ্যতে কত 
ব্যয় করিতে পারে, অর্থাৎ দেশের মধ্যে মোট কত ব্যয় প্রত্যাশা করা যায় 
তাহা একদিকে ভোগ ও সঞ্চয়ের মধ্যে উপার্জন বন্টন এবং অপর িকে 
সরকারের ধার আদায়-যোগ্য করের দ্বার| বু'ঝতে পারা যায়। লোকে 
যদি কম করিয়া! সঞ্চয় করে তাহা হইলে বেশী করিয়া ভোগকার্ষের জন্ত ব্যত়্ 
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করিবে । আবার যদি বেশী করিয্কা সঞ্চয় করে ভাহ1 হইলে কম করিয়া 
ভোগ সামগ্রী ক্রয়ে বায় করিবে । স্থুতরাং ভোগ সঞ্চয়ের অনুপাত অনুমান 
করিলে প্রত্যাশিত ব্যয় বুঝ! যাইনে। তবে পুরাপুরি বুঝা যাইবে না) । 
সরকারের কর ব্যবস্থা পর্যালোচন! করিলে তবেই উহ] পূরাপৃরি বুঝা বাইবে। 
সরকার যর্দি আধিক কর ধাষ্যের দ্বারা লোকের হাতের অর্থ নিজেদের জাতে 
বেশী করিয়া টাশিয়া লন, তাভ। হইলে লোকে কম করিয়া সঞ্চয় করিলেও 
বেশী করিয়া ব্যয় করিতে পারিবে না। বিপরীত ক্ষেত্রে, সরকার যদি কম 
করিয়া কর ধার্ধ্য ককরিস্বা লোকেব হাতেই বেশী কবিয়া টাক ছাড়িঘা 
রাখেন তাহা হইলে সঞ্চয় না কমাইয়াও লোকে বেশী বায় করিতে পারে । 
এই হিসাব অনুযায়ী কেনাকাটি। করিবার যোগ্য যে অর্থ লোকের হাতে 
থাকে তাহার অনুপাতে কেশাকাগির যোগ্য সামশী যখন কম হয়_-অর্থাৎ 
ক্রয় যোগ্য সামগ্রীর তুলনায় ব্যয়যোগ্য অর্থ যখন বেশী-তখন যে মুদ্র;ঃগত 
পবিস্িতির উদ্ভব ভয় উহাকে এমুদ্রাস্ষীতির ফাকি” (20896100915 620) 
বল। হইয়া থাকে । 
প্রধানতঃ, কোন না কোন কারণে জপক্কার যখন অতিরিক্ত বায় করেন 
তখন এইব্রপ মুদ্রাস্ষীতির ফাক স্ষষ্টি হয়। বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের 
একফোগে অতিরিক্ত ব্যয়ের দ্বারাও এইব্প পরিস্থিতি হ্ৃষ্টি হয় । উহাতে 
সকল উৎপাদক উপাদানেরহই চাহিদ। খাঁড়িক্া যায়, কারণ বেশী করিয়া 
ভোগপাঘ খা উৎপাদনে [হড়িক পড়ে। যর্দি ভোগসামআীর জন্ত বাড়তি 
চাহিদার (যাঁহ1 বফতি মুদ্রার দ্বারা সমথি”) অনুপাতে ভোগ সামগ্রীর উৎপাদন 
সমানভাবে বাড়।নো যাইত) তাহা হইলে সুপ্রা- শ্ীতির ফাক কণা যাইত, 
এমন কি. পুধণ হইয়াঁ৬ য'ইতে গািত। কিস্তু যে পরিস্থিতিতে বাডতি 
এথেঁর যোগান ঘটে, যথা যুদ্ধের সময়ে অথবা ঠিক যুদ্ধোতর কালে, সেই 
পারপ্িততে বাড়তি উৎপাদন পাওয়া অস্তব হ্য় না। কারণ এরূপ সময়ে 
খুব শীঘ্রই “পুর্ণ কর্ম ৮সানের” (চা 01310950005)0) অবস্থা আসিয়া যায় । 
পূর্ণকশ্মসংস্কানের পরিস্তিতি মুদ্রাস্কীতি স্বষ্টির পক্ষে খুবই অনুকূল ' অবশ্য 
দীর্ঘসময় বিবেচনা করিলে মুদ্রাস্মীতির সমস্যা তিবোছিভ হয়, কারণ দীর্ঘকাল 
ধরিয়া সামগ্রীর চাহিদা বদি হইয়। থাকিলে, সামগ্রার উৎ্পাদনও অবশ্যই 
বাড়িবে 1 কিন্ত সমস্তা হইল আপাঙতঙঃ অর্থাৎ স্ব্পকালীন ভিত্তিভে। 
এই স্বল্নকালীন ভিত্তিতে দেখা যায় মে একবাত পূর্ণ কর্মপংস্থানের অবস্থায় 
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€পৌছাইলে, উহ্থার পর চ্োগসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে, উৎপাদক 
উপাদানের দাম,যথা শ্রমিকের মজুরী, ভূমির খাজন1-_বাড়িয়া যাইবে। 
কারণ উৎপাদকগুলিকে বেশী পারিশ্রমিকের প্রতিশ্রুতি দিয়া মূলধনী সামগ্রীর 
€ যন্ত্রপাতি) উৎপাদন হইতে তোগসামগ্রীর উৎপাদনে টানিয়া আনিতে 
হইবে; ফলে তৈয়ারী ভোগসামগ্রীর উৎপাদন বাড়িবার অনেক পূর্বেই 
উৎপাদক উপাদানের মালিকদের (জনসাধারণের) উপার্জন বাড়িয়া যাইবে । 
ইহার দরুণ ভোগবস্তর মোট চাহিদ1 আরও বাড়িবে; এই বাড়তি চাহিদা 
স্টস্িকারী অর্থ তখন অনর্থ বাধাইবে-_মোট উৎপাদন এবং কর্মসংস্তান 
বাড়াইবার পরিবর্তে সাধারণ ভ্রব্যমূল্যস্তরই উহা! ক্রমশঃ বাড়াইতে থাকিবে। 
সেই কারণে যুদ্রাম্ষীতিকে অনেকেই একটি বিশেষভাবে স্বল্প কালীন ঘটন' 
বলিয়াই গণ্য করেন; ইহা একটি স্থিরভাবে দীাড়াইয়! থাক! পুর্ণকর্মনংস্থান 
বিশিষ্ট আর্থিক কাঠামোর ক্ষেত্রেই বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য (450158]]5 ৪ 
91016 1017 10106100920617012 0০001181009 2. 5080101801১ 10111-2001910%- 
[616 2001)01005” )| 

কিন্তু পূর্ণ কর্মসংস্থানের অবস্থায় যতক্ষণ না অর্থনৈতিক কাঠামো উপনীত 
হয় € পূর্ণ কর্মসংস্থানের পূর্ধবকার অবস্থায় ) ততক্ষণ ত্রমাগত মুদ্রার যোগান 
বাড়াইতে থাকিলে দেখা যাইবে যে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানও যত বাড়ে, 
দামস্তরও ততই বাড়ে। কীন্স ইহার কারণগুলি নিযননূপে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। 

(১) বাড়তি উপাঞ্জিত মুদ্রা বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে । 
বাডতি আথিক সঙ্গতি কিছুটা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে, কিছুটা? উৎপাদনের খরচ] 
বৃদ্ধিতে, কিছুট। উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বিভক্ত হইয়া যায়। কোন্‌ 
খাতে কতখানি প্রবাহিত হইবে তাহা নিগর করে, জনগণ এ আধিক সঙ্গতি 
কতখানি ভোগকার্যয ও সঞ্চয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেছে, কতখানি তরল 
সঙ্গতিতে বা কতখানি বিষয়সম্পত্তি ক্রয়ে ভাগ করিয়া দিতেছে, উহা! সুদের 
হার, প্রত্যাশিত মুনাফার হার প্রভৃতি বিষয়ের উপরেও নির্ভর করিবে। 
বাড়তি আধিক সঙ্গতি এইন্পে ভাগাভাগি হইবার অর্থই হইল যে বাড়তি 
মুদ্রা পরিপূর্ণভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিয়োজিত হয় না বা সম্পূর্ণতঃ উৎপাদন 
ব্যয়-এর বৃদ্ধিতেই প্রকটিত হয় না? দু তরাং মুদ্রার যোগান বাড়িলে, কোনও 
কোনও সামগ্রী ও কার্য্যের কার্যকরী চাহিদ1 বুদ্ধি পাওয়! অপরিহার্য । 
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এই ৰধিত কা্যকরী চাহ্দার কিছু অংশ যদ্দি সিকিউরিটি ক্রয়ের দিকে 
ধাবিত হয় তাহা হইলে, সিকিউরিটির বাজার স্ফীত হুইবে। 

(২) উৎপাদক সঙ্গঠির বিভিন্ন একক (9010 দক্ষতার দিক হইতে ঠিক 
একইবূপ নহে । যথ| একই কাজ করে এইরূপ সকল শ্রমিক দক্ষতার দিক 
হইতে সমান নহে। সুতরাং বাড়তি মুদ্রার যোগান হইলে যদি উৎপাদন 
বৃদ্ধির প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক--তাহ1] হইলে দক্ষ 
শ্রমিকগণ নিযুক্ত হইয়া যাইবার পরে, ক্রমশঃ কম দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করিতে 
উৎপাদনকারীর] বাধ্য হইবে । ইহাতে সমপরিমাণ খরচায় কম উৎপাদন 
পাওয়া যাইবে (ক্রমহাপমান উৎপাদন ) অর্থাৎ সমপরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য 
পাইতে হইলে, গড় উৎপাদন খরচ] বেশী হইবে (ক্রমবর্ধমান উৎপাদন 
খরচা )। কম দক্ষ শ্রমিকের ন্তায় কম দক্ষ যন্ত্রপাতিও ব্যবহার সুরু হইবে। 
ক্রমশঃ কম দক্ষ একক ব্যবহারে উৎপাদন খরচা বাড়িলে, জিনিষপত্রের 
যোগান দাম বাড়িতে থাকিবে । ফলে, দামস্তর বাড়িবে। 

(৩) কোনও কোনও উৎপাদক সঙ্গতির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক 
(10০185010) হইতে পারে । অন্তান্ত উৎপাদক সঙ্গতি যখন বাড়ানো যায় 
তখন এই বিশেষ ধরণের উৎপাদক সঙ্গতি বাড়াইতে পারা যায় না দেখ। 
যায়। ফলে এ বিশেষ উৎপাদক সঙ্গতিতে টান পড়ে। উহ্হার দ্বারা যে 
যে সকল বদ্ত নিমিত হয় সে সকল বস্ত প্রথমে খুব দুমূ ল্য হয়, পরে একেবারে 
ছল্প্রাপ্য হইয়া পড়ে । এই সকল বস্তু যি আবার অন্ত কোন বন্ধ নির্মাণে 
প্রয়োজনীয় হয় তাহ! হইলে সে সকল বস্তও ছুমু'ল্য হয়। অর্থনৈতিক 
' কাঠামোর একটি দিক মুখ আটক পরিস্থিতির (১9:06 176০) দৃষ্টান্ত হইয়। 
দাড়ায়। 

(৪) মুদ্রার পরিমাণ বাড়িলে ফলপ্রদ চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদন 
বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হইবেই | কিন্তু উৎপাদন যত বুদ্ধি পাইবে এবং অর্থ নৈতিক 
জীবন সধুধ্ধির দিকে আগাইবে--পুর্ণ কর্মলংস্থানের দিকে শিল্পে শিলে 
এবং কারখানায় কারখানায় শ্রমিক গোষ্ঠি তত উচ্চতর মজুরীর দাবী করিতে 
থাকিবে । উৎপাদনকারীদের লাভের আশা তখন খুব বেশী, আশাবাদধিতায় 
দেশ তখন ভরপুর, স্ৃতরাং তাহারা শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবী বেশী দিন 
প্রতিরোধ করিবে না, কিন্তু এ বাড়তি খরচ? ভোগকারীদের উপর চাপাহয়! 
দরবার চেষ্টা করিবে; ইহাতে উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত দাম বৃদ্ধি পাইবে। 
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(৫) প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় বাঁড়িবার সম্ভাবনা কৃষ্টি হইবে। শ্রমিক 
ছাড়াও অন্তান্ত উপাদান থাকিতে পারে যাহাদের যোগানের সঙ্কোচ প্রসার 
ক্ষমতা (6185001৮5 0£ 50115) ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের । যাহাদের যত বেশী 
যোগান-এ সঙ্কোচ প্রসার বিহীনতা থাকিবে, তাহাদের দরুণ উৎপাদন খরচা 
তত বাড়িবে-অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন খরচা । হাতরাং সামগ্রীরও দাম 
বাড়বে] 

0, 3. 4001011961010 15 80700118% 8110 06118181018 18 10970 10] 5 01 0176 
1৮0১ 06119650718 02:56.” [90 010 88766 111) 11019 81516106101 ? 
0159 798801)9 107" 50৮7 9108৮/67 (3.4. 0552. 196), 

1)1808188 (116 60011011010 €11661৪ 01 11711961011. 01 6106 (৬৮০--- 
11011581101) 9110 061125161011-- 11101) 00 ড 058 1076161" 8100 5817 ? 

(3.4, 1095. 1964). 

408. মুদ্রান্ফীতির দ্বার? জিনিষপত্রের দাম বাড়ে কিন্তু সর্বসাধারণের উপর 
এই দাম বুদ্ধির ফলাফল একইব্বপ হয় না । জনসাধারণকে যদি অর্থনৈতিক 
ক্রিয়াকলাপের দিক হইতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত কর1 হয় তাহা হইলে মুদ্রাস্কীতির 
ফল বিভিন্ন দলের উপর বিভিন্ন বলিয়! দেখ! যাইবে । অবশ্য জনগণকে 
এইব্মপ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার অর্থ এই নহেষে একজন লোক 
কোনও একটি মাত্র শ্রেণীরই অন্তর্ত,ক্ত হইবে, অন্যজ্ণীর মধ্যে তাহাকে 
ধর যাইবে না । তবে মোটামুটি বিভিন্ন শ্রেণীর উপর মুদ্রাস্কঃতির বিভিন্ন 
প্রতিক্রিয়া আলোচন] করা সুবিধাজনক । 


দেনাদার, পাওনাদার 


মুদ্রাস্টীতির সময়ে দেনাদারগণ একটি অপ্রত্যাশিত উপকার পাইয়। 
যায়। সাধারণতঃ ব্যবস] বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লোকে দেনা করিয়া কাজ কার- 
বার করে। মুদ্র।স্ফীতির সময়ে ব্যবসায়ী-দেনাদারদের উপাঞ্ঞন বাডে, 
উহাতে দেনা পরিশোধ করা সহজ হয়) তবে উহ অপেক্ষা বড় কথা হইল 
যে দেনা পরিশোধ করা হয় কমদামী বসত অর্থাৎ মুদ্রার দ্বারাঁ। মুগ্রাপ্ফীতিতে 
সাধারণ বস্ত বেশী দামী এবং মুদ্রাই কমদামী হইয়া দাড়ায় ছুতরাং একই 
পরিমাঁশ টাকা পরিশোধের জন্য কম পরিমাণ সামগ্রী ত্যাগ করিতে হয়। 
ধরা যাক একজন ব্যবসায়ী কাপড়ের “ব্যবসায় করিবার জন্য ১০০০ টাকা 
ধার করিয়্াছিল--যখন নাকি গড়ে একখানি কাপড়ের দাম ছিল ৫ টাক!1। 
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এ দামস্তরেই যদি তাহাকে দেনা পরিশোধ করিতে হইত তাহা হইলে তাহাকে 
২০০ খানি কাপড় বেচিয়া তবেই তাহাকে দেন] শোধ করিতে হইত । কিন্ত 
ধরা যাক, নুদ্রাম্ফীতির দরুণ ৫ টাকার কাপ্ড়খানি ২০ টাকায় দ্রাড়াইয়াছে, 
এক্ষেত্রে এ ব্যবসায়ী-দেনাদার এ একই থণের টাক মিটাইবে মাত্র ৫০ খানি 
কাপড় বেচিয়। 1 মুদ্রান্ফীতিতে খণের আসল বোঝা অনেক লাঘব হয়। 
সুতরাং দেনারদারগণ লাভবান হয়। 

কিন্ত পাওনাদ!রগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কমদামস্তরের অবস্থায় যাহারা ধার 
দিয়াছিল তাহার! সামগ্রীর হিপাবে অনেক বেশী মুল্য ধার দিয়াছিল। কিন্তু 
দাঁম বুদ্ধির অবস্থায় যৎন তাহারা সই ধারেব টাকা ফিরাইয়া পায় তখন এ 
টাকার মুল্য অনেক কম | এটাকাকে যদি তাহারা কোনও বস্তুতে রূপান্তরিত 
করিতে যায় তাহ! হইলে অনেক কম বস্তই তাহারা কিনিতে পারিবে । যদি 
কোনও সম্পত্তি কিনিবার আশায় টাকা জমাইয়া থাকে এবং এ টাক] ইতি- 
মধ্যে ধার দিয়! থাকে তাহ] হইলে ফিরৎ পাইবার পর এ ধঃরের টাকায় 
সম্পত্তি কিনিতে যাইলে, সম্পত্তির বৃহদংশই তাহার নাগালের বাহিরে চলিয়। 
গিয়াছে দেখিতে পাইবে । অধিকন্ত মুদ্রাস্ফীতির সময়ে সুদের হার কমিয়া 
যায়। অতএব পাঁওনাদীর তাহার ধার দেওয়া টাক] ফিরৎ পাইয়া যখন 
উহাকে পুনরায় সুদে খাটাইতে যাইবে তখন তাহার উপার্জন কমিয়া 
যাইতেছে দেখিতে পাইবে । অবশ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ 
করিলে চড়া হারে ডিভিডেও্ পাইয়া বিনিয়োগকারী উপকৃত হইবে , কিন্ত 
যে শেয়ারে ভালে! ডিভিডেপু, পাওয়া যায়, মুদ্রান্ফীতির বাজারে সে শেয়ারের 
দামও খুব চড়া হয়। 


উৎপাদনকারী 


ুদ্রাম্ফীতির পরিস্থিতিতে উৎপাদনকারীগণ প্রথমদিকে খুবই লাভবান 
হয়, পরে উৎপাদন বাড়াইয়া৷ এ লাভের বেশ কিছুটা অংশ বজায় রাখিতে 
পণরে। প্রথমেই যখন একশ্রেণীর লোকের হাতে বেশী অর্থাগম হইবার দরুণ 
বেশী করিয়া তাহারা অর্থব্যয় করিতে হুর করে তখন সাধারণ ভোগ সামগ্রীর 
চাহিদ! বৃদ্ধির দরুণদামবাড়য়া যায়। কিন্ত দাম বাড়িবার সঙ্গে সেই 
উৎপাদন খরচ] বাড়ে নাঃ বাড়িলেও দাম বাড়িবার সহিত সমান অন্পাতে 
বাড়ে না। ইহার কারণ, যে নকল ব্যয় উৎপাদন খরচার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত, 
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সেগুলি চুক্তির দ্বারা অথবা প্রধার দ্বারা বেশ কিছুকালের জন্ত নির্দিষ্ট থাকে । 
উৎপাদনকারী ষে বাড়ী ভাড়া লইয়া প্রতিবৎসর ব৷ প্রতিমাসে ভাড়া দিয়: 
থাকে উহ মৌখিক বা লিখিত চুক্তির দ্বার] নিধারিত; সাধারণ সামগ্রীর 
দাম বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর মালিকের পক্ষে বাড়ীভাড়। বুদ্ধিকরা সম্ভব 
নহে । উৎপাদনকারী যদি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধার করিয়া ব্যবসা করিয়া 
থাকে, তাহা হইলে গুদের হার লিখিত চুক্তির দ্বার] স্থির হইয়া গিয়াছে 
এবং খণের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে ব্যাঙ্কের পক্ষে বেশী সুদের হার দাবী 
করা সম্ভব নহে । বরং দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িলে স্বদের হার কমিয়া 
যায়? ব্যবসায়ী যদি কম স্দে নূতন খণ করিয্বা পুরাতন বেশী হদের ধপ শোধ 
করিয়া দেয় তাহ। হইলে হুদ বাবদ তার যে উৎপাদন খরচা তাহ কমিয়াই 
যাইবে । আবার শ্রমিকদের কত পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে তাহা মালিক 
ও শ্রমিকের মধ্যে লিখিত বা মৌখিক চুক্তির দ্বারা স্থির থাকে। শ্রমিকরা 
সেই কারণে জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে স্তর করিলেই মালিকের উপর চাপ 
দিয়া মজুরী বাড়াইয়া লইতে পারে না, বিশেষ করিয়া মুদ্্রাক্ষীতির প্রথম দিকে 
যখন নাকি বেকারের সংখ্যা দেশের মধ্যে থে থাকে । এই সকল কারণে, 
মুদ্রাস্ফীতির প্রথমে, উৎ্পাদনকাঁরীদের উত্পাদন খরচ| বাড়ে না, বাড়িলেও 
কম বাড়ে; কিন্ত পণ্য বিক্রয়ের দঞ্চণণ উপাজ্জন বেশ বাড়ে। বাড়তি 
মুনাফার দরুণ উৎপাঁদনকারীবরা উৎপাদন খুঁঞ্ধিব জন্য সচেষ্ট হয়। উৎপাদন 
বৃদ্ধির আয়োজন করিলে অন্তান্ত উৎপাদক উপাদান বেশী কবিয়া কাজে 
দাগাইতে হয়; উহাতে অন্তান্ত উৎপাদক উপাদানের মালিকদের উপার্জন 
বাড়ে। জনসাধারণের এই বদ্ধিত উপার্জন ভোগ সামগ্রীর উপর ব্যয়িত 
হইলে উহার দরুণ জিনিস পত্রের দাম আরও বাড়ে । উহাতে উৎপাদন- 
কারীদের আরও লাভ হয়। উহাতে উৎপাদনকারীরা আরও উৎপাদন 
বাড়াইতে উৎসাহিত হয়। 


মজুরী ও বেতন উপার্জনকারীগণ 


যাহার নির্দিষ্ট বেতন ও মভুরী উপার্জন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে 
মুদ্রোস্ফীতি তাহাদিগকে চরম আঘাত হানে | জিনিস পত্রের দাম যতই বাড়ে 
ততই তাহাদের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়! যায় , সুতরাং জীবনযাত্রার মান 
তাহার! কমাইয়! ফেলিতে বাধ্য হয়। আফিসে যাহারা নিদ্দিষ্ট বেতন পায়, 
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- বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরূপে, এমন কি সরকারের কর্মচারীরূপে,- 
তাহার] ক্রমশংই এইভাবে হৃশর্দাগ্রস্ত হইয়! পড়ে । বিশেষ করিয়া শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের বেতনভোগী কর্ম্মচারীগণ নিজেদের মধ্যে সংগঠিত নহে, স্বৃতরাং 
সজ্ঘবদ্ধতাঁবে বেতন বৃদ্ধির জন্য সেরূপ চাপ দিতে পারে না। কলকারখানার 
অমিক সাধারণের অবস্থাও অন্বরূপ হয়। জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে 
থাকিলে তাহাদের মজুরী বুদ্ধি হয় না, সংসার খরচা অনেক বাড়িয়া যায় 
এবং তাহার ছুর্দিশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে । তবে দাম বৃদ্ধি চলিতে থাকিলে 
শ্রমিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মালিকদের উপর চাঁপ দেয় এবং মালিকরা চাপে 
পড়িয়া মজুরীর হার বৃদ্ধিকরে। কিন্ত মজুরীর হার বাড়িলেও, দামস্তর যে 
অনুপাতে বাড়ে সে অন্থুপাতে কাড়ে না । যাহারা নির্দিষ্ট বেতন বা মজুরীতে 
কাঁজ করে না, যেমন ডাক্তার, উকিল, ঠিকাদার ইত্যাদি, তাহারা বেশী 
করিয়। পারিশ্রমিক দাবী করিয়া, অথবা তাহাদের কাধ্যের ক্রেতার স্ংখ্য। 
বাড়ে বলিয়া, বেশী করিয়া উপাঞ্জন করিতে পারে । 


কৃষকগণ 


মুদ্রাত্ষীতির সময়ে কষকগণ বিশেষ ভাবেই লাভবান হয়। খাদ্ধাবন্তব 
বিশেষ ভাবেই মুদ্রান্ফীতিতে সাডা দেয়; যুদ্রাম্ষীতি ঘটিলেই খাছ্যবস্তর দাম 
বাড়িতে থাকে । অধিকন্ত শিল্পোৎ্পাদন বাড়াইবার জন্য কাচামালের 
চাহিদ্। বাড়িলেই কৃষিজাত বস্ত্র দ্রাম বাড়িতে থাকে । চাষীরা তখন 
বাড়তি উপার্জন কারতে পারে । এই বাড়তি উপার্জনের কিছুট! অ-শ 
বাড়তি ব্যয় করিতে হইলেও, কিছুটা তাভার! নিজেদের সামগ্রী নিজেরাই 
ধরিয়া রাখিবার' কাধ্যে প্রয়োগ করে। চাষীদের ঘরে যখন পয়সা থাকে ৭। 
তখন ফসল উঠিলেই উহা! তাহার! বিক্রয় বরে কিন্ত হাতে পয়সা হইলে ফসল 
উঠা মাত্তই বিক্রয় না করিয়া আরও ভালো দামের আশায় হুদ করিয়া 
রাখে । ইহাতে কৃষিসামগ্রীর দাম বাড়িয়া যায়! সুতরাং কৃষকদের ব্যয় 
বাড়িলেও, আয় বাড়ে তাহা অপেক্ষা বেশী । 

[ 0. 4&. ৮৮179 00 50 1725627) 05 0611861010 ? [08911087706 11)6 
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মুদ্রাসঙ্কোচ ( 6096107. ) বলিতে বুঝায় মুদ্রার পরিমাপ হাঁস ক্র 
যুপ্রার পরিমাণ হাস করিলে কাহারও না কাহারও হাতে টাকার 
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পরিমাণ কমিয়া যাইবে । টাকার পরিমাপ কমিলে দেশের মধ্যে মোট ব্যয় 
হইবে কম। ইহাতে জিনিষপত্রের কাটতি কমিয়! দাম কমিয়! যাইবে । 

দাম কমিয়া যাইলে মজুদকারী এবং উৎপাদনকারীদের উপর উহ্বার প্রথম 
ধাক্কা পড়িবে । যে সকল বেপারী মাল মজুত করিয়া রাঁধে মুদ্রাসঙ্কোচ ঘটিলেই 
তাহাদের মূলধনের একাংশ উবিয়া যায়। তাহারা লোকসানের সম্মুখীন 
হইলে উৎপাদনকারীদের নিকট মালের বরাত (9:৫6) কম দিবে, উৎপাদন- 
কারীর নিজেরাও মাল বিক্রয় করিয়া উঠিতে পারিবে না। অথচ সঙ্গে 
সঙ্গেই সেই অনুপাতে তাহাদের খরচ কম1ইয়া দেওয়া সম্ভব হয় না। চুক্তিযত 
যে সকল উৎপাদক উৎপাদনকে নিয়োগ করা হইয়াছে তাহাদের পারিশ্রামক 
কমাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় না। ভালো লোক ছাঁড়াইয়া দিয়া আবার পাওয়া 
যাইবে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকেঃ কারবারের আয়তন কমাইয়] ফেলিতে 
আত্মসম্মানেও বাধে । স্িতিখরচা € 5000160675615 01 05%61196980 
০05৮) জম্পূর্ণতঃ উঠাইতে না পারিলেও শুধুমাত্র চলতি খরচা ( 00706 ০050 
9৫ ৮8118016 593৫ ) উঠাইলে বা! উহার উপর স্থিতিখরচার একাংশ উঠাইলে, 
উৎপাদনকারী তাহার কারবার চালাইয়। যায়,- দীর্ঘকাল ধরিয়! অবস্থ নকে, 
তবে ধেশ কিছুক1ল ; কারণ কারবার একবার বন্ধ করিয়া দিলে আবার যখন 
ভাঁল সময় আসিবে তখন পুনরায় উহা খুলিয়া বলা অনেক অস্থবিধাজনক। 
সুদ্রাসক্কোচ ঘটিলে উৎপাদনকাবীদের প্রথম লোকসান সহা করিতে হয়। 

হয়ছে] যাহার দেনাদার তাহারা ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যখন তাহার] খণ 
গ্রহণ করিয়াছল তখন মৃল্যত্তর হয়তো বেশী ছিল স্বতরাং কম সামগ্রী 
বেচিগ্তাই খণ পরিশ্েধ কৰিয়] দেওয়া যাইত | কিন্ত দামস্তর কমিয়া গেলে 
অনেক বেলী সামগ্রী বেচিয়া তবেই খণের অর্থ পরিশোধ করা হয়। এই সময়ে 
হ্দের হারও বেশী হয়। কম মদে টাকা ধার করিয়া পুরাতন খণ শোধ 
করিবার কোন উপায় থাকে না। 

মুদ্রাসঙ্কোচ ঘটিলে কষককুলও থুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিল্পের, উৎপাদন 
কমিয়া যাওয়ায় কৃষিজাত ফসলের চাহিদ] হাস পায়। লোকে অথাভাবে 
দুখ কষ্ট পাইলেও পর্যাপ্ত পরিমাণ খাছদ্রব্য কিনিতে পারিবে না| অথের 
দুপ্রাপ্যতাঁর দরুণ চাষের মুলধন পাওয়াও কষ্টকর হুইবে--মুলধন পাওয়! 
যাইলেও সুদের হার বুদ্ধির দরুণ উহার খরচা বাড়িবে। 

যাঙ্কাদের আয় বাধাবাধি নহে? যাহার] কার্ষ্য বিক্রয় করে এবং কাধ্যের 
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খরিদ্দার যেন্ধণ পাইবে সেইক্প উপার্জন করিবে যথা, ডাক্তার, উকিল 
ইত্যাদি, মুগ্রাসঙ্কোচের সময়ে তাহারাও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কারণ লোকের 
হাতে পয়দা না থাকিলে তাহার! প্রয়োজন হইলেও ইহাদের কাজ গ্রহণ 
করিতে পারিবে না| 

লাভবান হয় পাওনাদার শ্রেণী এবং যাহাদের বাধা আয় তাহারা । 
পাওনাদার শ্রেণী যে সময়ে ধার দিয়াছিল সে সময়ে হয়তো জিনিষপঞ্জের দাম 
বেশী ছিল এবং টাকাও সহজ লভা ডিল, অর্থাৎ টাকার দাম বেশী ছল না। 
কিন্তু মুদ্রাসঙ্কোচের সময়ে জিনিস পত্রের দাম অনেক কমিয়া টাকার দাম 
অনেক বাড়িয়া যাইবে । সুতরাং পাওনাদারেরা যখন তাহাদের খণের টাকা 
ফিরাইয়! পাইবে তখন তাহার সুলভ সামগ্রীর পরিরর্তে ছুর্লভ সামগ্রী 
পাইবে । আর যাঁহাদের আয় বীধা অর্থাৎ মাস হিসাবে বা বৎসর হিসাঁবে 
অথবা যে কোন একটি নিদিষ্ট সময় হিসাবে নিদিষ্ট বেতন বা ম্জুণী যাহারা 
পায়, তাহারা লাশুবান হইবে। কারণ তাহারা একই আয় করিবে কিন্ত 
দাম অনেক কমিয়া যাইবার দরুণ তাহাদের খরচ অনেক কমিয়া যাইবে । 

কিন্ত পাওনাদার ও বেতমভুক শ্রেণীর এই লাভ কোনও সামাজিক 
লাভ রূপে বিবেচ্য নহে। তাহাদের এই লাভ দীর্ঘস্কায়ীও নহে? সামাজিক 
গুখ স্াচ্ছঙ্গ্য ও কল্যাণেরও পরিচামুক নহে । কারণ, সমগ্র জনসমহিরই 
উপার্জন হয় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষি শিল্প ও বাবসা বাণিজ্য হইতে । 
শিল্প ( কায সমেত ) ও বাণিজ্যে যদি লোকসান হইতে থাকে তাহা হইলে 
অনেক দেনাদারই দেউলিয়া হইয়া যাইবে এবং পাওনাদারের ভাষ্য পাওনা 
আদায় করা অনেক কষ্টকর হয়। পাওনাদারের] টাকা ফিরৎ পাইলেও 
অল সঞ্চয় রূপে রাখিয়া দিতে হয়, উহা বিনিয়োগের অবকাশ থাকেনা । 
যাহার] পাওনাদাঁর শ্রেণীভুক্ত তাহারা একই সময়ে অন্য কোনও শ্রেণীভুক্তও 
হইতে পারে; সেক্ষেত্রে পাওনাদার ভেণীরূপে যেটুকু লাভ করিবে, অস্ত- 
শ্রেণীভুক্ত হইলে তাহার বেশী লোকসান খাইবে। বীধা আয়ের লোকেরাও 
সকলে সুখে থাকিবে ন.-_তাহাদের সন্তান সম্ততিরা চাকুরীক্ষম হইলেও 
চাকুরী পাইবে না-কারণ মুগ্রাসক্কোচের সময়ে চতুর্দিকে বেকারত্ব কৃষ্টি 
হইতে থাকে । সংসারে এক জন চাকুরীজীবি লোক রোজগার করিলে আর 
শাচজন তাহার রোজগারের উপর বসিয়া খাইবে বা তাহার সাহায্যপ্রার্ী 
হইবে। ব্যবসা! বাণিজ্যের পতনে সরকার যথেষ্ট পরিমাণ কর সংগ্রহ 
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করিতে পারিবে নাঃ ক্কুতরাং সরকার ব্যয়সংক্কোচ করিবে- ইহাতে 
বছলোকের আয় কমিয়া যাইবে এবং সরকারা কর্ধচারীরাও ছাট!ই হইবে । 
মোট কথা, মুদ্্রাসক্কোচ হুইলে চতুদিকে বেকারের সংখ্যা বাড়িবে কর্মক্ষম 
লোকে কাজ পাইবে না, উপাঙ্জন পাইবে না। জিনিসের দাম কসিলেও, 
কিনিবার মত অর্থ থাকিবে খুব কম লোকেরই। এমন কি ফসল ফল্িলেও 
ছুভিক্ষ হইবে, ফসলের অতাবে নহে, অর্থাভাবে । মুদ্রাসঙ্কোচ জিনিসের 
দাম কমায়, মানুষের দাম আরও কমায়, সুতরাং সমাজের দৈস্ত বাঁড়ায়। 

কিন্ত মুদ্রাপ্ফীতিতে যখন দাম বাড়ে তখন লোকে কষ্ট পাইলেও, 
কিছুকাল পরে উপাজ্ঞনের বৃদ্ধি সব্বস্তরেই ছড়াইয়! পড়ে, তবে কম-ব্শৌ। 
লোকে চাকুরী পায় অনেক বেশী, বেকারের সংখ্যা ক্রমশই কমিতে থাকে। 
তবে সমাজের উঁচু স্তরে উপাঙ্জন যত বাড়ে, নিচুত্তরে তত বাড়ে না, 
ধনবণ্টনের বৈষম্য বাড়ে । তথাপি মুদ্রাসঙ্কোচের দেন্যের অপেক্ষা মুদ্রাস্কীতির 
অকুলান অনেকেই অধিকতর শ্রেয় বলিয়া! মনে করেন। যুদ্রান্ফীতির মধ্যে 
একট! কর্ষচাঞ্চল্য এবং আশাবাদিত1 থাকে, দামস্তর বাড়িলেও উপাজ্জনের 
আশা থাকে, কর্মসংস্বানও বাড়ে । নিদিই্ই আয়ের লোকেদের পক্ষে 
মুদ্রত্ষীতি অস্থবিধাজনক। তথাপি বেকারত্ব জর্জরিত অর্থনীতিতে ইহা! 
সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন এবং কসংস্থান সি করিয়] দেয়। সরকারের 
আয় ব্যয় ব্যবস্থার ষথাযথ প্রয়োগের দ্বারা ধনবপ্টনের বৈষম্য যদি কিছুটা 
প্রতিরোধ কর! যায় এবং চরম মুদ্রাশ্ফীতির (15061 101190101) ) পরিস্থিতি 
যদি পরিহার কর] যায় তাহ! হইলে মুদ্রাসঙ্কোচ অপেক্ষা মুদ্রান্ষীতির 
পরিস্থিতি অধিকতর কাম্য। 

0.6. 7)1508859 11)6 71068800769 10101) 681) 06 800]0160 102 
007)6) 01017) 81010811000. 

[07867188 1175 6111086ড 01 10070619187 8100 11505] 216880768 
10 001560111715 11111881071. (081. 8, 4, 0068. 1968) 

108. মন্দার ভর থাকিলে অল্প পরিমাণে যুদ্রাম্ধীতি ঘটাইলে উহ! 
দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়। কিন্তু মুদ্রান্মীতির বিপদ হইল যে একবার, 
উহ] সৃষ্টি হইলে উহ! ক্রমাগতই চলিতে থাকে এবং বাড়িতে থাকে । ঠিক 
সময়ে ব্যবস্থা অবলঘ্ন না করিলে ছোটখাটে। চুদ্রাস্ষতিই বৃহৎ বিপর্যয়ে 
পরিণত হইতে পাবে। মুদ্রাম্ফীতি সেই কারণে কাম)স্তর অতিত্রম করিলে 
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বা অতিক্রম করিবাঁর সম্ভাবনা দেখা দিলে, মুদ্রান্ফীতি বিরোধী বাবস্থা 
অবিলশ্বিত হইয়া! থাকে । এই ব্যবস্কাশতলি মোটামুটি তিনপ্রকার £ মুদ্রা 
ক্রাস্ত ব্যবস্থা (17001766815 10652850165 )7 বাঁজস্থ সংক্রান্ত ব্যবস্থা] ( £15091 


[76931155 ): এবং অমুদ্রাগত ব্যবসা (10017-1001060515 20068950165 ))। 


মুদ্রাসংক্রান্ত ব্যবস্থা! (81070618975 07688076৪ ) 


মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যবস্থার একটি হইল হগ্ডি পুনর্বাউ1 করিবার হর (1806 
01180195981) ) বুদ্ধি কবা। সাধারণ ব্যাঞ্চগুলি ব্যবসায়ীদের হুণ্ডি বাষ্টা 
করিয়। দিয়। প্রাপকদের নগদ টাকা উঠাইতে সাহায্য করে । বিস্ত ব্যাঙ্কগুলির 
নিজেদের নগদ টাকার প্রয়োজন হইলে তাহার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট 
উপস্থিত হয় এবং তাহাদের নিজেদের বাট? কর! হুপ্ডিগুলি তাহারা কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের নিকট পুনবান্টা করিয়! লয় । কেন্তরীয় ব্যাঙ্ক কিছু সুদ কাটিয়া রাখিয়া 
এ হুপ্ডির টাকা মিটাইয়] দেয়। যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছুদ কাটিয়া রাখে 
তাহাই ব্যাঙ্করেট বা পুনর্বাট্টাকরণের ভার বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই 
ব্যাঙ্করেট বাড়াইলে, সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি দেখিবে যে তাহারা যে শ্বদের ভারে 
₹ুপ্ডি বাট্রা করিয়া দিতেছে তাহাতে তাহাদের লোকসান হইতেছে; স্বৃতরাং 
ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের হৃদের হার বাড়াইবে। ফলে ব্যবসায়ীরা বেশী ধার 
করিতে পারিবেন! এবং বিনিয়োগ কমাইতে বাধ্য হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভরেশিওর পরিবর্তন করিলেও অন্ুক্ধপ 
ফলাফল খটিবে। বাঙ্কগুঁল ধণ প্রদান করিয়া আমানত শষটি করে 
এই আমানত ক্রয়শক্তি ্ূপে কাজ করে, নগদ টাকার হায় চেক-এর দ্বারাও 
বেচ। কেনা হয়। কিন্তু ব্যাঙ্গুলি তশহ্খদের মোট আমানতের পিছনে উহার 
একটি নিদ্দি্ই অনুপাত নগদ টাকার আকারে রাখিয়া দিতে বাধ্য হয়। 
ইহাকে রিজার্ভ রেশিও বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি শগদ বিজার্ভ-রেশিও 
বাড়াইবার আদেশ দেয় (যে আদেশ দিবার ক্ষমতা অনেক দেশেই বেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের আছে) তাহা হইলে তাহারা আমানত কড়াইতে পারিবে না, 
কমাইতে বাধ্য হইবে। ব্যাঙ্কগুলি আমানত কমাইলে' অর্থাৎ খশ কম 
দিলে, বিনিয়োগ কম হুইবে। 

তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বিক্রয় করিলেও ব্যাঙ্কের হাতে বং 
জনসাধারণের হাতে নগদ্দ টাকা ক্ষিবে। সরকারী সিকিউরিটি 
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বিনিয়োগকারীদের নিকট একটি আকর্ষনীক্ব বস্তু । একটু কম দামে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক যা বাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করিতে অগ্রসর হয় তাহা হইলে 
অনেকেই উহা! কিনিবে | ব্যাঙ্কগুলিও কিনিতে পারে ; ব্যাঙ্ক গুলি কিনিলে 
তাহাদের হাতের নগদ টাঁক1 সরাসরি কমিয়া যাইবে । জনসাধারণ যদি 
কিনে, তাহারা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নগদ টাকা তুলিয়া লইবে, উহাতে 
ব্যাঙ্ক-এর হাতে নগদ কমিবে । তখন তাহার! ধার দেওয়া! কমাইয়৷ দিবে। 
চতুর্থতঃ, ভোগকারীর কর্জ নিয়ন্ত্রণ ও (502500067 012৫1 12881960100) 
অন্ততম মুদ্রান্ফীতি বিরোধী ব্যবস্থা । তোগকারীদের পক্ষে স্বায়ী লামগ্রীর 
চাঁহিদ। অত্যন্ত অস্ত্ির ং এই অস্থিরত1 জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে একান্ত 
বিপজ্জনক | দেশে স্থায়ী ভোগসামগ্রীর উক যত বাড়ে, দেশের অর্থনীতিতে 
অস্থিরতার উপাদান স্প্টি হয় ততই বেশী। সুতরাং ভোগকারীদিগকে 
প্রদত্ত কজ্জ নিয়ুগ্্রণ কর! ুদ্রাম্কীতির সময়ে প্রয়োজন হয়। ইভাঁর উদ্দেশ 
হইল যে ভোগকারীদের স্থায়ী সামগ্রীতে অত্যধিক ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্ত এ 
উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে কঙ্জদান স্থগিত রাখা এবং কিস্তিবন্দটীতে মূল্য 
পাঁরশোধের ভিত্তিতে যে পণ্য ক্রয় বিক্রয় হয় তাহা। নিয়ন্ত্রণ কর] । 


রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি (18921 07655801769) 


সরকার নিজেদের ব্যয়ের দ্বার, কর সংগ্রহের পদ্ধতি দ্বারা এবং নিজেদের 
খণ সংগ্রহের পদ্ধতির ছার] নিজেদের আয় ব্যয়ে, শ্বুতরাং জনগনের আয় ব্যয়ে, 
তারতম্য ঘটাইতে পারেন । কোনও বৃহৎ রাজনৈতিক বা সামরিক কারণ ন। 
থাকিলে, সরকারী ব্যয়-কে একটি পরিবর্তনশীল পরিমাণ বলিয়া ধরা যায়। 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার নিজেদের ব্যয় ইচ্ছাকৃত- 
ভাবে বাড়াইতে কমাইতে পারেন। যখন জনসাধারণের অনিয়স্ত্রত ব্যয়-এর 
দ্বারা মুদ্রশ্ফীতির চাপ সৃষ্টি হয়, তখন সরকার নিজেদের ব্যয় কমাইয়া এ 
চাপ যথাসম্ভব লাঘব করিতে পারেন । যে পরিমাপে সরকার নিজেদের ব্যস 
কমাইয়া দেন সেই অহ্থপাতে জনসাধারণের আয় কমিয়! যায়, হ্বতরাং ব্যয় 
করিবার ক্ষমতাও কমে । উহা দ্বারা সেই কারণে, সীমাবদ্ধ সামগ্রীর উপরে 
জনসাধারণের যেচাহুদার চাপ থাকে উহা! কমিয়া যায়। তবে সরকারের 
ব্যয় হাস মুদ্্রান্ফীতির সকল অবস্থাতেই সকল সময়েই যে ফলপ্রদ হইবে, 
অন্ততঃ আশানুরূপ ফল দিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। সেই কারণে 
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সরকারের করণীয় হল নিজেদের ব্যয় হাসের সহিত, জনগণের উপর বেশী 
করিয়া কর আরোপ কর1) বেশী কবিয়া কর আরোপ করিলেই জনগণের 
হাতের বাড়তি অর্থসরকার টানিয়া লইতে পারিবেন। নুতন কর বসাইয়া 
এবং পুরাতন করের হার বাড়াইয়া ইহা কর] যাইতে পারে । তবে কর 
বাড়াইবার সময়ে আমদানী বাড়ানে। উচিত হইবে নাঃ আমদানী ৰাধ। 
পাইলে মুদ্রাস্ষীতির চাপ বাড়িবে। উহার সহিত সরকারের কর্তব্য হইবে 
জনসাধারণের নিকট হইতে বেশী করিয়া কঙ্জ লওয়া। প্রচারকার্য্যের দ্বারা 
বা বেশী স্বদের লোভ দেখাইয়।, সম্ভব হইলে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যবস্থা 
করিয়!, সরকার জনগণকে সঞ্চয়ে প্রণোদিত করিতে পারেন এবং এঁ সঞ্চয় ধার 
লইতে পারেন। ইহাতে বাডতি ক্রয় শক্তি আটক হইয়া যাইবে | 
অনুদ্রাগত ব্যবস্থা ( 017 [77107161875 10169811658) 

মুদ্রা ব্যবস্কার বাহিরে যে সকল শাসন সংক্রান্ত ব্যবস্থার দ্বার। মুদ্রান্ফীতির 
চাপ লাঘবের ব্যবস্থা করা যাইতে পাবে তাহার মধ্যে একটি হইল উৎপাদনের 
সমন্বয় সাধন (০0০00০6 20105002677) | উৎপাদনের বুদ্ধিই মুদ্রাপ্ফীতির 
সব থেকে ফলপ্রদ প্রতিকার । পূর্ণ কর্মসংস্থান আঙিয়া গেলে উৎপাদন বৃদ্ধি 
কইটকর, কিন্তু অসম্ভব নহে | পূর্ণ কর্মসংস্থানের মধ্যেও বিশেষ ধরণের বস্তুর 
উৎপাদন বাড়ানে! এবং মোট উৎপাদন যাহাতে ত্রাস না পায় তাহার ব্যবস্থা] 
করা সম্ভব। আর একটি অমুদ্রাগত পদ্ধতি হইল মজুরীর হার নিয়ন্ত্রণ কর1। 
মজুরীর হার যদি বক্সা ছাড়। হইয়] দ্রাড়ায় তাহা হইলে মজুবী ও দামত্তর 
ক্রমাগতই পরস্পরকে তাড়া করিয়া চলিবে এবং মুদ্রাস্ফীতির সমস্য! ক্রমশই 
বাড়িবে। সরকার ও শ্রমিক জজ্ঘ উভয়কেই »জুরীর হার সম্পর্কে বাস্তবধর্ম 
সবনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের আর একটি 
ব্যবস্থা হইল দাম-নিয়ন্্রণ ও রেশনিং| যে সকল সামগ্রী ব্যকির জীবনে 
একান্ত প্রয়োজন এবং সেই কারণে যুদ্রাস্ফীতির চাপ যাহাদের উপর সব- 
থেকে বেশী পড়ে সেসকলবস্তুর যদি দামনিয়ন্ত্রণ করিতে পারা বায় তাহ] 
হইলে মুদ্রান্্ীতির উগ্রতা প্রশমিত হয়। জনবহুল শহরে ও গ্রামে রেশনিং 
ব্যবস্থা চ'লু করিলে দাঁম নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়; ইহাতে নিটিষ্ট দামে প্রত্যেক 
বাক্তিকে ঠিক তাহার প্রয়োজন অন্যায়ী নিত্যব্যবভার্য সামগ্রী সরবরাহ কব] 
হয়। ইহাতে জীবনধারণের ব্যয় কমাইয়। রাখা যায় এবং শ্রমিকদের য্জুরী 
বৃদ্ধির দ'বী প্রতিরোধ করা যায়। 
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3.6. 518001৭1 107105 8691)11)15 ০0৮ 63017817585  ৪687)1115 ০ 
(176 0016901৮6 ০01 10801061215 001105 11) ৪. 60812 ? 

&718. আত্তর্জাতিক স্বর্ণমান-এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল টৈেদেশিক বিনিময় 
হার স্থির রাখা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যদি স্বর্ণমান প্রতিঠিত থাকে তাহ। 
হইলে উহাদের মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময়হার, কোন্‌ মুদ্রা কতখানি স্বর্ণের 
সমান তাহার দ্বারাই আপনাআপনি নিধরিত হইয়] যাইবে । ইহাকে বলা 
হয় স্বর্ণ সমতার হার। একটি দেশ হইতে অপর দেশে স্বর্ণ পাঠাইবার এবং 
অপর দেশে হইতে এ দেশে স্বর্ণ আনিবার খরচা যথাক্রমে এ স্বর্ণ সমতার হার- 
এর সহিত যোগ দিলে বা উছ/হুইতে বিয়োগ করিলে যে ছুইটি বিনিময় 
হার পাওয়া যায়, উনার! দুইটি হ্বর্ণবিন্দু (6910 ০0: 97016 70179) | 
আন্তর্জীতিক স্বর্ণমান-এ, বৈদেশিক বিনিময় হার ঠিক এ স্বর্ণসমতাঁর বিন্দুতে 
(100 0806 01 00886) ন1 থাকিলেও এ ছুইটি স্বর্ণ বিন্দুর মধ্যেই অবস্থিত 
খাকে। শ্বতরাং মোটামুটি বিনিময়হানের স্থিতিশীলতা থাকে । 

বিনিময়হাবের স্িতিশীলতা নানাদিক হইতেই দেশের অর্থনৈতিক জীবনে 
উপকার আনে। ইহাদ্বার বিদেশ হইতে পণ্য আমদানী কাঁরলে উহার 
দরুণ দেশের টাকা কত দিতে হইবে, তাহ] ঠিকভাবে বুঝা! যাইবে ) আ্বুতরাং 
পণ্য আমদানী কর! লাভজনক হইবে না লোকসান হইবে তাহা অনুমান করা 
সম্ভব হইবে । আমদানী পণ্য কি পাঁমে বিক্রয় করা হইবে তাহাও স্থির কর! 
সহজ হয়| অপর দিকে বিদেশের টাকার হিসাবে কত মুল্যে পণ্য রপ্তানী 
করিলে দেশের টাকা কত পাওয়] যাইবে, এ দামে বিদেশে পণ্য রপ্তাশী করা 
পোষায় কিনা তাহাও বৈদেশিক বিনিময়হার স্থিতিশীল থাকিলে সহজেই 
বচার করা যায়। ইহ] ছাড়! যে সকল দেশ বিদেশী মূলধনের উপর নির্ভরশীল 
তাহাদের ক্ষেত্রেও স্থিতিশীল বিনিময়হার যথে& উপকার দেয়; কারণ বিনিময় 
হার অস্থিতিশীল হইলে, বারংবার পরিবতিত হইতে থাকিলে, এক দেশের 
পুজিপতি অন্থদেশে পুঁজিধার দিতে সাহস করে না। কম বিনিময়ছারে 
যতটাঁকা বিদেশে ধার দেওয়া হইবে বিনিময়হার চড়িয়া গেলে তাহা অপেক্ষা 
অনেক কম টাকা ফিরৎ পাওয়] যাইবে; বিপরীত ক্ষেত্রে বেশী টাকা ফিরৎ 
পাওয়া যাইবে। স্বতরাং অস্থিতিশীল বিশিময়হারের ক্ষেত্রে। এক দেশের 
মূলধন অপর দেশে যথার্থ বিনিয়োগের কাজে প্রয়োগ ন! হুইয়! ফাটুক! 
কারবারে নিয়োগ কর] হয়| ইহাতে দেশের মধ্যেকার শিল্পবাণিজ্যে 
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অস্থিরতা স্থষ্টি হয় এবং বিনিময়হারের অস্থিরতা আরও বাড়ে। হৃতরাং 
বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা রক্ষ1/ করাই মুদ্রানীতির প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়াই 
দীর্ঘকাল যাবৎ বিবেচিত হইয়াছে । আন্তর্জাতিক স্ব্ণমান যে দীর্ঘকাল 
যাবৎ জনপ্রিয়ত] ভোগ করিয়াছে তাহাও এই কারণেই। 

কিন্ত বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা] রক্ষা করিতে গেলে আভ্যন্তরীণ দাম 
স্তরকে ছাড়িয়া রাখিতে হয় ত্বর্ণমান থাকিলেও এবং স্বর্ণমান না 
থাকিলেও। স্বর্ণমান থাকিলে ম্বর্ণ চলাচলের দ্বারা আভ্যন্তরীণ দামস্তর 
উঠানাম। করিবে। ন্বর্ণমান যদি না থাকে তাহ] হইলে বিবিধ কৃত্রিম 
পদ্ধতিতে আমদানী রপ্তানীর সমত। বিধানের ঘারা বিনিময়হারে 
স্কিতিশীলত। বজায় রাখিতে হয়; উহাতে আভ্যন্তরীণ দ্রামস্তরে পরিবর্তন 
অবশ্যস্তাবী। আভ্যন্তরীণ দামস্তরের এই পরিবর্তন কিন্তু খুব স্বুখকর নহে। 
উহ? কখনও ব্যবপায়ীদিগকে অপ্রত্যাশিত লাভ আনিয়া দেয়; কখনও বা 
অভাবিত লোকসানের মধ্যে ফেলিয়৷ দেয়। লাভ হইলে স্থুখ, লোকসান 
হইলে ছুঃখ ; অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন অস্থায়ী সুখের চেয়ে, ম্ব্তিই 
ভালো । ইহ] শুধু ব্যবসায়ীদিগের ক্ষেত্রেই নহে। সাধারণ মানুষের 
ক্ষেত্রেও। ব্যবসায়ীদের ঘন ঘন লাভ লোকসানের পরিবর্তনের সঙ্গে 
ধনসম্পদ উৎপাদনেরও পরিবর্তন ঘটে ; ইহাতে লোকের কর্মসংস্থানের 
(6100105100াম) এবং উপাজনের (1000106) দ্রুত পরিবর্তন হম্ু। কখনও 
লোকে বেশী চাকুরী পায় এবং ছুপযনসা উপার্জন করে। কখনও বা বেকার 
হইয়া পড়ে এবং অর্থাভাবে মরিলেও জীবনধাঁএণের উপকরণ কিনিতে পারে 
ন1। তাহা ছাড়া, দেশের টবদেশিক বিনিময়হার স্থিতিশীল থাকিলে» বিদেশে 
শিল্প বাণিজ্যে মন্দা (0619:255107 ) উপস্থিত হইলে উহা! সহজেই দেশের 
মধ্যেও সংক্রামিত হইয়া যায়ঃ বিনিময় হারকে পরিবর্তন করিলে বিদেশের 
মন্দার দেশের মধ্যে প্রবেশ কিছুট। প্রতিহত করা যায়। এই সকলকারণে 
আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ আভ্যন্তরীণ দামস্তরকে স্থিতিশীল রাখিবার 
পক্ষপাতী। অবশ্য যদি বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা ওটাকার আভ্যন্তরীণ মূল্যের 
স্কিতিশীলতা একই সঙ্গে বজায় রাখা যায়, তাহা হইলে উহ্াই কাম্য হয়। কিন্তু 
সচরাচর উহাসম্ভব হয় না। তবে আভ্যন্তরীণ দামজ্তরকে দেশের কর্মলংস্থান ও 
উপার্জনের স্তরের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করিয়াও যাহাতে বিনিময় হারের কিছুটা স্থিতি- 
শীলত! বঙ্জায় রাখা যায় সেই উদ্দেশ্যে আস্তক্জতি ক মুদ্রাভাগার স্থাপিত হইয়াছে। 


হও ব্যাজ 
ব্যা্কব্যবসায় ও কর্ভ (8501506 & 075৫8) 


0.1. ৮1786159৮20] 7 55175 87515 861৮1068 601" 11101 
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/715. ব্যাঙ্কে নানারূপে বর্ণনা করা যায়ঃ ইহার কাজও বিভিন্ন 
প্রকারের । তবে মুলতঃ ইহার কার্য হুইল কর্জের লেনদেন। গচ্ছিত 
রাখিতে ইচ্ছুক লোকেদের নিকট হইতে ইহা টাক? গ্রহণ করে এবং ধার 
লইতে ইচ্ছুক লোককে ইহা কর্জ প্রদান করে। সুতরাং ইহাকে “কর্জের 
ব্যাপারী” (৫6816. 10 ০1৫10) বলা যাইতে পারে । তবে আধুনিক যুগে 
ব্যাঙ্কের উপর জনগণের আস্থা প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়াতে এবং 
ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া কাজ কারবার পরিচালনার অভ্যাস বিশেষ প্রসার লাভ 
করাতে, ব্যাঙ্কসমুহ কর্জ স্ঙি করিবারও অবকাশ পাইয়াছে। স্বাতরাং 
ব্যাঙ্কে কর্জ যোগানকারী এবং মুদ্রা স্থগ্িকারী প্রতিষ্ঠান ক্পে বর্ণন।' 
করা যায়। 

ব্যাঙ্কের বিভিন্ন কার্শযকলাপ নিম্নব্ূপে বিশ্লেষণ করা চলে হ 

প্রথমতঃ ব্যাঙ্ক জনসাধারণের সঞ্চত অর্থ গচ্ছিত রাখে । ইহা আমানত 
রূপে পরিচিত | অমানতকারীর। ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ 
সঞ্চয় জমা রাখে । আমানতের টাঁকা উঠাইযা1! লইবার পদ্ধতি ব! মেয়াদ অন্ুযায়ী। 
আমানতকে ছুই ভাগে ভাগ করা হয়-মেয়ার্দী আমানত (0095 02190516 ) 
ও দাবা আমানত । শেষোক্তটি কখনও কখনও দুই পর্যায়ে বিভক্ত £ চলতি 
হিসাব ও সঞ্চয় হিসাব । অমানতকে এইভাবে নাঁনা পর্যায়ে বিভক্ত করিয়া 
ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট হইতে তাহাদের অভিরুচি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী 
অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে । এই অর্থ ব্যাঙ্কের নিকট নিরাপদে গচ্ছিত 
থাকে, অধিকস্ত ইহাতে হুদ পাওয়া যায়। সুতরাং ব্যাঙ্ক কর্তৃক আমানত 
গ্রহণের কার্ধে জনপাধারণ সঞ্চয়ে উৎসাহিত হয়। সঞ্চয়ের অভ্যাস ও 
পরিমাণ ব্যক্তি ও সমাজ উভয্নকেই উপকৃত করে । 

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক এই আমানতের অর্থ কর্জ লইতে ইচ্ছুক ব্যক্কি ব 
প্রতিষ্ঠানকে খণরূপে প্রদান করে । আমানতের যেরূপ মেয়াদ আছে, 
কর্জেরও সেইন্ধপ বিভিন্ন মেয়াদ আছে। ব্যাঙ্ক অত্যল্প কালের জন্ত ঝপ 
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প্রদান করে, আবার কিছু বেশী সময়ের জন্তও খপ প্রদ্দান করে। প্রথম 
ক্ষেত্রে সুদের হার খুব কম হয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সুদের হার অপেক্ষাকৃত বেশী 
হয়। তবে সাধারণ বাণিজ্যমুলক ব্যাঙ্ক দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে আমানত পায় 
না, সুতরাং খুব বেশী দিনের জন্য কর্জ দিতে পারে না। না পারিলেও ঘে.শর 
পুঁজি গঠনে ইহার উপকারিতা হুস্পষ্ট। ব্যাঙ্কমান্রই পরের ধনে পোদ্ধারী 
করে কিন্ত উহাতে বিন্দুর দ্বার! সিন্ধু রচিত হয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর 
নিকট হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া ব্যাঙ্ক উহাকে উৎপাদনে 
বিনিরে!গের উপযোগী পরিমাণে পরিণত করেঃ খণের আবেদনকারীদের 
মধ্য হইতে যোগ্য কারবারীদের বাছাই করিয়! লয় এবং উহ্বার্দিগকে খণ 
দিয় সমাজের অলপ সঞ্চয়কে উৎপাদক পুজিতে রূপান্তরিত করিয়া দেয়। 

তৃতীয়তঃ, খন প্রদানের যে পদ্ধতিগুলি আছে উহাদের মধ্যে একটি হইল 
হপ্ডি বারা করা (13০09190106 0116 011] 01 6201081)56) | হুপ্ডি বাটা 
করা ব্যাঙ্কের ধার দ্রিবার একটি বিশেষ পদ্ধতি হইলেও, এক অর্থে ইহাকে 
ব্যাঙ্কের বিনিয়োগরূপেও বিবেচনা করা চলে। যে ভাবেই উহাকে 
বিবেচনা করা হউক, ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে হুণ্ডির, বিশেষ করিয়া উহা 
বাট! করিয়া দিবার আক্বোজনেরঃ অশেষ উপকারিতা । যখন উৎপাদনকারী 
ব1 বড় ব্যবসায়ী, অর্থাৎ পাইকার, দোকানদারদিগকে ব] খুচর! ব্যবসায়ী- 
দিগকে অল্মকালের জন্য ধারে মাল দেয় (সাধারণত ৯০ দিন) তখন 
যষোগানদার দোকানদারের উপর হুণ্ডি কাটে । দোকানদার এবং তাহার পক্ষ 
হইতে কোন ব্যাঙ্ক সেই হুপ্ডি স্বীকার করিয়া লয়- নিদিষ্ট সময়ের শেষে 
টাকা পরিশোধ কর! হইবে বলিয়া স্বীকৃত থাকে । কিন্তযে ব্যক্তি ধারে 
মাল যোগান দিয়াছে সে নগদ অর্থের প্রয়োজন হইলে তাহার ব্যাঙ্কের নিকট 
এ হুণ্ডি লইয়া]! গেলে, ব্যাঙ্ক উপযুক্ত মনে করিলে কিছু কমিশন কাটিয়া 
রাখিয়! (বাটার হার ) হুণ্ডিতে উল্লিখিত অর্থ অগ্রিষ দিয়া দেয় (ইহাতেই 
₹ুপ্ডি বা। কর! বলে)? মেয়াদ পূর্ণ হইলে ব্যাঙ্ক কর্জগ্রহপকারীর নিকট 
হইতে পৃরা টাকা আদায় করিয়া নেয়। ইহাতে খুচর! ব্যবসায়ীগণ প্রভূত 
উপকৃত হয় ধারে মাল পাইয়া, উৎপাদনকারীগণ উপকৃত হয় ধারে মাল 
দিয়া (কারণ ধার দিলে তাহাদের মালের কাটুতি হয়) অথচ উৎপাদান- 
কারীদের পুজি দ্রুত ফিরিয়া আ সয়া পুনরায় উৎপাদনের কাজে 
প্রযুক্ত হয়। 


ব্যাঙ্কব্যবসায় ও কর্জ 8] . 


চতুর্থতঃ আধুনিক যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য যে ভাবে বাড়িক্সাছে তাহাতে 
ক-এর সঞ্চয় খ-কে পুঁজিরূপে দিলেই ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট পুজি প্রবাহিত 
হয়না । আবার ব্যবপাঁ-বাপিজ্য অর্থ হইল সামগ্রার লেনদেন বা বিনিময় । 
আধুনিক যুগে টাকার মাধ্যমে বিনিময় সম্পন্ন হয়। কিন্ত সরকার ও কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক যে পরিমাণে টাকা ছাড়ে, দেশের ক্রুত সম্প্রলারণশীল ব্যবসা বাণিজ্যের 
তুলনায় তাহা যথেষ্ট হয় না। ইনার অবশ্ঠত্ভাবী পরিণতি হুইল ব্যবসা- 
বাণিজ্যের সম্ধট | ব্যাঙ্ক আমানত স্ষ্টি করিয়া এবং উহার দ্বারা টাক] সৃষ্টি 
করিয়া অন্যথায় যাহা স্থায়ী স্ছট হইত তাহা! হইতে দেশকে রক্ষা করে। এই 
খণ ও আমানত স্থষ্টির দ্বারা উৎপাদনের পু*জি সৃষ্টি হয়, ব্যবসা বাণিজোর 
ক্ষেত্রে বিনিময়ের বাহন স্্টি হয়। 

পঞ্চমতঃ, ব্যাঙ্ক জনসাধারণকে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অংশপত্র (51১8০) ক্রুয় 
বিক্রয়ে সাহায্য করে, ইহাতে শিল্পে বিনিয়োগে সাহায্য হয় ; জনসাধারণের 
মূল্যবান সামগ্রী নিরাপদে রক্ষা]! করে, ইহাতে বু লোক বহুরূপে উপকৃত 
হয়। বড় বড়ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের পক্ষ হইতে কর ৫৪3) সংক্রাস্ত জটিল 
দায়িত্ব ও পালন করে। 

2.9. 1780 25 07501 10817007061708 2 1)180888 £17917 
₹111116ড, 

4715. কঙ্জ বলিতে বুঝায় ভবিষ্যৎ সম্পদের মালিকানার বিনিময়ে 
বর্তমান সম্পদের মালিকান! প্রর্দান। কিছুকাল পরে দাম পাওয়! যাইবে 
একপ বন্দোবস্তে যদি সামগ্রী বিক্রয় কর] হয় অথব1 ভবিষ্যতে পরিশোধ করা 
হইবে এইরূপ সর্তভে যদি কাহাকেও অর্থপ্রদান করা হয় তাহা হইলে উহ্বাকে 
কর্জ লেনদেন বলা হইবে। ভবিষ্যতে ফারয়া পাওয়া যাইবে এই প্রতি- 
শ্রতিতে বর্তমানের সম্পদ প্রদ্দানই হইল কর্জী। সেই জন্য কঙ্জ শবখটির 
সহিত বিশ্বাসের প্রশ্ন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। 

খণগ্রহীতাঁর খণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা এবং খণের পরিমাণ ও সর্তাদি 
যে দলিল বহন করে তাহাকে কর্জপত্র বা ০6৫16 29507002007 বল! হয়। 
সাধারণতঃ যে সকল কজপব্র বাজারে দেখিতে পাওয়া যায় সেইগুলি হুইল 
নিষ্বকূপ £ 

১। ভি (8111 ০£ 7০1১98৩ )--একটি নিদিষ্ট সময় অতিবাহিত 
হইবার পর একটি না পরিমাণ অর্থ প্রদান কর! হউক এই মর্ষে মাল ভয় 
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কারীর উপর মাল কিক্রয়কারীর নির্দেশ দেওয়! থাকে যে দলিলে (এবং.এ 
দায়িত্ব মাল ক্রয়কারীর দ্বার] স্বীকৃত হয়), তাহাকে হণ্ডি বলা হয়। 
সাধারণতঃ তিনমাসের মেয়াদে এইরূপ ধার দেওয়া নেওয়। হুইয়া থাকে। 
কর্জদাত1 এবং কর্জগ্রহীত1 একই দেশের অধিবাসা হইলে; হুণ্ডিটি হইবে 
তস্তর্দেণীয় হুপ্ডি (1018770 111), উহার! ভিন্ন দেশের অধিবাসী হইলে হুপণ্ডিটি 
হইবে বৈদেশিক হুপ্ডি। নির্দিই্ই মেয়াদ অতিক্রাস্ত হইবার পর, মালবিক্রেতা 
বা তাহার পক্ষ হইতে অপর কেহ মালক্রয়কারীর নিকট হৃপ্ডিটি উপস্থাপিত 
করিলে; মালক্রয়কারী উহাতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করিয়৷ দিবে। 
ইতিমধ্যে মাল বিক্রেতার দি নগদ অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সে 
হুগ্ডটি ব্যাঞ্ষের নিকট প্রদান করিয়া এবং ব্যাঙ্ককে কিছু কমিশন দিয় 
উহার বিনিময়ে নগদ সংগ্রহ করিতে পারে 9: মেয়াদ পূর্ণ হইলে ব্যাঙ্ক খণ- 
গ্রহীতার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া লইবে। ইহুণকে বলা হয়, হুপ্ডি 
বাষ্ট1! করা; যে হারে (966) ব্যাঙ্ক কমশন লয় অর্থাৎ সুদ লয়, উহা! হইল 
বাটার হার (1806 01015009190) | হুপ্ডির উপকারিতা হইল যে ইহা ধারে 
কারবার সম্ভব করে অথচ উৎ্পাদনকারীর পঁজি দীর্ঘকালের জন্ম আটকাইয়া 
দেয় না-প,জির তরলতা৷ বজায় রাখিতে সাহায্য করে। 

২। €চেক (00৭৫৪ )--আমানতকারী ব্যাঙ্কে টাকা রাখিলে উহ| 
যদ্দি দাবী আমানত (0617251)0 01795) হয় তাহ] হইলে চেক কাটিয়া উহ! 
তুলিতে পারে । চাহিবামাত্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিবার 
জন্য আমানতকারী কর্তৃক ব্যাঙ্ককে প্রদত্ত নির্দেশ হইল চেক। ইহার দ্বার 
আমানতকারী নিজের প্রয়োজনে মুদ্রা উঠাইতে পারে অথবা অপর কাহাকেও 
মুদ্রা প্রদান করিতে পারে । চেক হইল বন্গপত্র কারণ উহ জ্যামান্ত কারীর 
নিকট ব্যাঙ্কের ঝণগ্রস্ততার প্রতীক * ইহ] বাঙ্ক কতৃক মুদ্র! প্রদানের বাধ্য- 
ব্যাধকতা শুচন] করে । চেক-এর উপকারিতা হইল ইহা নগদ অর্থ লেন- 
দেনকে অপ্রয়োজনীয় করিয়া তুলে, নগদমুদ্রা ব্যবহারে সাশ্রয় ঘটায় । ইহা! 
অপেক্ষাও বড় কথা হইল, ইহ] ব্যাঙ্ক আমানত স্ষ্টি সম্ভব করে। 

৩। প্রতিশ্রুতিপত্র (75010155075 ₹০15)--খণগ্রহীতা খণ- 
প্রদ্দাতাকে খণের স্বীকৃতি স্বরূপ যে পত্র দেয় উহাকে প্রতিশ্রতি পত্র বা 
000291580 17)006 বলা হয়। ইহাতে খণের পরিমাণ, গুদের হার, খণের 
মেয়াদ প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করা থাকে । তবে সাধারণতঃ চাহিবামাজ্ 
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কর্জের টাক] পরিশোধ করিবার প্রতিশ্রুতি থাকে। প্রতিশ্রতিপত্রেব প্রচলনে 
দেশের ধারের কারবার বুদ্ধি পায়। 

৪। ব্যান্ধ নোট (88:71 [০০6 )-যে দলিলের বিনিময়ে কোন ব্যাঙ্ক 
আইনচালু মুদ্রার (12821 €577057) একটি নিিই পরিমাণ প্রদান করিতে 
প্রতিশ্রুত থাকে ( এবং এ প্রতিশ্রতি এ দলিলেই দেওয়া থাকে ) উহ্াকে 
ব্যাঙ্ক নোট বলা হয়। ব্যাক্ষ ব্যবলাদ্সের প্রথম যুগে বনু ব্যাহ্ছ এইরূপ ব্যাঙ্ক 
নোট ছাপাইয়া প্রচার করিত। ব্যাঙ্কের উপর জনগণের আস্থা থাকায় 
জনগণ এ ব্যাঞ্নোট গ্রহণ করিত। এই সুবিধার অনেক অপপ্রয়োগ 
ঘটাতে প্রায় সকল দেশেই ব্যাঙ্কনোট প্রচারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা 
হইয়াছে; বর্তমানে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ই একমাত্র ব্যাঙ্কনোট প্রচারের 
অধিকারী এবং তাহার অধিকার ও দায়িত্ব আইনের হ্বারা নির্ধারিত। 
ব্যাঙ্কনোটের উপকারিতা অপরিসীম । ইহার দ্বারাই বর্তমান ছুনিয়ার 
বাবসা-বাণিজ্যের অনুপাতে মুদ্র। স্থষ্টি কর] সম্ভব হুয়। 

৫1 ব্যাঙ্ক ড্র(ফট (73208605 1015806)-একটি ব্যাঙ্ক অপর একটি 
ব্যাঙ্ককে মুদ্রা প্রদানের অন্থরোধ জানাইয়া যে দলিল রচন] ও প্রেরণ করে 
উহাকে ব্যাঙ্ক ড্রাফট বলে। ইহার দ্বার একটি ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে অর্থ সংগ্রহ করে-- ইহ প্রথম ব্যাঙ্কের নিকট দ্বিতীয় ব্যাঙ্কের অর্থ 
প্রনানের দায়িত্ব স্থচল! করে। ব্যাঙ্ক ড্রাফট ব্যবহারে এবস্থান হইতে অপর 
এক স্থানে মুদ্রা প্রেরণ সম্ভব হুয়। 

8. 1790150৮০9৮ 61709 9611165 01 076016. 10180170577181) 
1)81 7601) 10810]: 01810 8110. 00718176718] 075010, 

48118. দেশের মধ্যে কজ্জের যে লেনদেন হয়, বিশেষ করিয়া ব্যাঙ্কের 
মারফত, তাহার সামাজিক উপকারিতা প্রভৃত। এই উপকারিতা দেখিতে 
পাওয়! যায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে; উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। 

১। উৎুপাদনের ক্ষেত্রে-কর্ের লেনদেন উৎপাদনের পরিমাপ ও 
বৈচিত্র্য অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে। সমাজে একশ্রেণীর লোক আছে 
যাহাদের সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা আছে ও ইচ্ছাও আছে কিন্ত এ সঞ্চয়কে 
ব্যবসা বাণিজ্যে খাটাইবার যোগ্যত1 বা সাহস নাই | উহাদের এই সঞ্চয় 
উহ্বাদের ভবিষ্যতের নিরাপত| দেয়। কিন্ত উচ্বার উপরে আর সামাজিক 
উপকারিতা কিছু প্রদ্ধান করে না। বরং মুদ্রার প্রচলন হইতে (০10919- 
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(102 01 00015) কিছু অংশ সরিয়া যাওয়াতে উপার্জনের প্রবাহ (10026 
110) এবং ক্রয়শক্তির পরিমাণ কমিয়া নায় । কিন্ত ব্যাঙ্ক এবং অন্ান্ত কর্জ 
প্রতিষ্ঠানগুলি (যথা বীমাকোম্পানী ) এই অলস সঞ্চয়কে সংগ্রহ করিয়া 
যাহারা ব্যবলাবাণিজয করিতে ইচ্ছুক এবং উহ্বাতে পারদশী তাহাদিগকে কর্জ 
দিয় থাকে । ইহাতে অলস অর্থ উৎপাদক অর্থে পরিণত হয়, সমাজে 
ধনসম্পদ উৎপাদন অনেক বুদ্ধি পায়, ইহাতে জাতীয় আয় বাড়ে। 

২। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে- উৎপাদনের ক্ষেত্রে খণ যেবূপ উপকারিত! 
প্রদান করে, বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও সেইপ্প উহা! উপকারিত] দিয়া থাকে । বস্ততঃ 
পক্ষে, উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ের সম্ভাবনা না থাকিলে এবং বাস্তবক্ষেত্রে 
খিক্রীত না হইলে উৎপাদনের কোন সার্থকতা নাই। উৎপাদনকারীদের 
লোকসান হইলে তাহার] উৎপাদন করিবে না। উৎপাদনকারী যদি খুচর! 
ব্যবসায়ীকে ধারে মাল সরবরাহ করে, ভবিষ্যতে দাঁম পরিশোধ কর! হইবে 
এই প্রতি শ্রতিতে বর্তমানে মাল যোগান দেয়, তাহা হইলে খুচরা ব্যবসায়ীর 
উৎপাদিত পণ্য বেশী করিয়া কাটাইবার চেষ্টা করে । ইহাতে উৎপাঁদনকারীবা 
লাভবান হয়, খুচর! ব্যবসায়ীরাও লাভবান হয়। বান্তবক্ষেত্রে উৎপাদন- 
কারীদের পিছনে বা বড় পাইকারদের পিছনে ব্যাঙ্কের সমর্থন থাকে বলিয়াই 
তাহার] ধারে মাল সরবরাহ করিতে সক্ষম ও ইচ্ছুক হয়। হুপ্ডির মারফৎ 
এই ধার দেওয়! নেওয়া হইলেব্যাঙ্ক এ হুণ্ডি বাট্টা (0180001)0) করিয়া দিবার 
যোগ দেয়ঃ ইহাতে উৎপাদনকারী বা পাইকারগণ ধারে মাল দেওয়া 
সত্বেও তাহাদের অর্থের তরলত] বজায় রাখিতে পারে। 


ব্যান্ছধণ ও বাণিজ)মুলক খণের পার্থক্য 


সোঁজান্জজি দাদন .দিয়া! (৪৫৬৪0625) অথব1 বাড়তি মুদ্রা উঠাইবার 
অনুমতি দিয়া (০৬০1419£6) অথবা হুণ্ডি কাউ করিয়া (01500003610 01115 
0 6%:0118008০) ব্যাঙ্ক বাবসায়-প্রতিষ্ঠানকে অথব! একক কোন বাক্তিকে যে 
খন দিয়! থাকে উহাকে ব্যাঙ্ক খপ (73810 01618) বল হুইয়! থাকে। 
ব্যাঙ্ক যে শুধু অপরের নিকট হুইতে সংগৃহীত অর্থই খণ প্রদান করে তাহা 
নহে, ব্যাঙ্ক নিজের নগ্দ রিজার্ভ-এর ভিত্তিতে ইচ্ছাপূর্বক বাড়তি আমানত 
স্ট্টি করিয়াও খণ স্্টি করিয়! দিতে পারে | ব্যাঙ্কের দ্বার প্রদত্ত এইন্বপ 
কল প্রকার খণকেই ব্যাঙ্খণ বলা হয়। 
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অপরপক্ষে, ব্যবসাদারগণ নিজেদের মধ্যে যে ধারের লেনদেন করে 
তাহাকে বাণিজ্য খপ বা 20232391018] ০:৪1 বলে। ব্যবসাদারদের 
নিজেদের মধ্যে এইন্ধপ ধারের লেনদেন অবিরতই চলে। উৎপাদনকারী 
পাইকারকে ধার দেয়, পাইকার খুচর] ব্যাবসায়ীকে ধার দেয়। 

2.4. 10818 5 ০176009 ? 78 0176006 7202065 ? 

118, [৬1780 15 ৪ 01060 ? ২নং প্রশ্বের উত্তর দ্রষ্টব্য ] 

আজকাল চেক-এর প্রচলন খুব বাড়িয়াছে। অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর 
দেশগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চেক-এর দ্বারাই আধিক বাধ্যবাধকতা মিটানো 
হইয়া থাকে; ছোট খাটে নিতাকার খরচার জন্ত মুদ্রা ব্যবহৃত হয়! সেই 
কারণে চেক-কেই মুদ্রারূপে গণ্য করা উচিত কিনা এই প্রশ্ন উঠে। 
অর্থনীতিবিদগণ চেক এবং মুদ্রার মধ্যে নিশ্নবূপ পার্থকা প্রদর্শন করেন £ 

প্রথমতঃ, জনসাধারণ চেক-এর দ্বার| পরস্পরের মধ্যে বাধ্যবাধকতা 
মিটাইলেও,-_ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রথা অনুযায়ী উহার প্রচলন হইলেও১-- 
চেকৃ-কে বিহিত মুদ্রা (1269] 1€15067) বা আইন চালু যুদ্রা বলিয়া কোন 
দেশেই ঘোষণ। কর! হয় নাই । যথার্থ যুদ্রাবূপে যাহাকে গণ্য কর] হয়, 
উহ! সরকার কর্তৃক বিহিত মুদ্রা রূপে দোষিত, স্থতরাং প্রত্যেকেই উহ গ্রহণ 
করিতে বাধ্য। কিন্তু চেক গ্রহণ করা ব| না করা চেক গ্রহণকারীর 
ইচ্ছাধীন। 

দ্বিতীয়তঃ, পরস্পরের মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত বাক্কিদের মধ্যেই 
চেক-এর আদান প্রদ্দান হইতে পারে । চেক হুইল চেকপ্রদানকারীর নিকট 
ব্যাঙ্কের খণগ্রস্ততার সাক্ষ্য-ব্যাঙ্কের নিকট সে যে আমানত রাখিয়াছে 
তাহার প্রমাঁণ। কিন্ত যত টাকার চেক কাটা হুইয়ান্ধে ততটাকাযেব্যান্কে জম! 
আছে ইহা! চেকপ্রদাতার পক্ষে সব সময়ে চেক্ক গ্রহীতাকে বুঝাইয়৷ দেওয়া 
সম্ভব নহে। সুতরাং চেক প্রদাতার উপর চেকগ্রহীতার যদি আস্থ! থাকে 
তবেই সে চেক গ্রহণ করিবে। মুদ্রার লেনদেনের ক্ষেত্রে এইরূপ আস্ব! 
অনস্থার প্রশ্ন উঠে না। 

তৃতীয়তঃ, মুদ্রা ব্যবহারের দ্বার! লেনদেন কাধ্যটি সম্পূর্ণ হয়) “ক' যখন 
“'-এর নিকট হইতে কোনও সামগ্রী কিনিয়া, অথব অন্ত কোনকবূপ আথিক 
বাধ্যবাধকত মিটাইবার জন্য নগদ মুদ্র। প্রদান করে, তখন এ লেনদেন 
কার্ধট সম্পূর্ণ হইল । কিন্তু চেক প্রদানের দ্বারা লেনদেন সম্পূর্ণ হয় ন]। 
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চেক আসল মুদ্রার বিকল্পরূপেই ব্যবহৃত হয়। শেষ পর্য্যস্ত মুদ্রার হস্তান্তরের 
দ্বার] চেক-্এর দ্বারা সম্পাদিত লেনদেন কার্ধটি সম্পূর্ণ হয়| “৭, “ক'-এর 
নিকট হইতে চেক লইয়া ব্যাঙ্কে জমা দিলে ব্যাঙ্ক উহার বিনিময়ে মুদ্রা 
পাইয়াছে বলিয়া মনে করিলে, তবেই কার্ধটি সম্পূর্ণ হইল। 

বস্বতঃ পক্ষে চেক-কে যুদ্রান্ূপে গণ্য কর] হইবে কিনা তাক নির্ভর করে 
মুদ্রার সংজ্ঞার উপর, যুদ্রী বলিতে কি বুঝায় তাহার উপর | মুদ্রার যদি 
সন্কীর্ণ সংজ্ঞা দেওয়। হয়, অর্থাৎ এব্সপ একটি বিনিষয়ের বাহন যাহা লোকে 
গ্রহ করিতে বাধ্য, তাহা হইলে চেক-কে মুন্্রারূপে গণ্য কর! যায় ন1। 
অপরপক্ষে মুদ্রার যদি এব্প ব্যাপক সংজ্ঞা দেওয়া হয় যে উহ্বার দ্বার] সাধারণ 
ভাবে গৃহীত বিনিময়ের বাহনকে বুঝাইবে, তাহা হইলে চেককে মুদ্রান্বপে 
গণ্য করিতে পারা ষায়। বাস্তব শ্সেত্রে বর্তমান যুগে ব্যাঙ্ক আমানত সুদ্রাক্ধপে 
কার্ধ করে; ব্যাঙ্ক আমানত বৃদ্ধি পাইলে ক্রয়শক্তির পরিমাণ বাড়ে । চেক- 
এর দ্বার] এই ক্রয়শক্তি ব্যবহার কর! হয়, আদান প্রদান করা হয় । আমানতের 
ঘ্বারা যদি ক্রুয়শক্কি বাড়ে এবং চেক যদি এই আমানত হস্তান্তর করণের 
উপকরণ হয়, তাহ হইলে মুদ্রার কার্খ বিবেচনা করিলে, চেককেও মুস্ত্রাব্বপে 
গণ্য করিতে পারা যায়। 
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408, ব্যাক্ধ একশ্রেণীর লোকের নিকট হইতে টাকা জমা লয় এবং 
অপর এক শ্রণীর লোককে টাকা ধার দেয়! লোকে টাকা জমা দিতে 
আপিলে ব্যাঙ্ক তাঁহার নামে আমানত বা হিসাব খোলে, ব্যাঙ্কের কার্য 
বাহির হইতে নিছক এইর্পই মনে হয়। মনে হয়) যেন ব্যাঙ্কের নিকট 
জনগ্‌ণর কত আমাদত থাকিবে সে জম্পর্কে ব্াঞ্চের করনায় বিছুই নাই; 


ব্যাঙ্কব্যবসার় ও কর্ড 8? 


জনগণ যেরূপ উপার্জন করিবে, সঞ্চয় করিবে এবং ব্যাঙ্কে জম রাখিবে, 
ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত আমানত যেন সেইরূপই হইবে । 

আদলে বিস্ত তাহা নহে। ব্যাঙ্ক শুধুই যে নিষ্রিয্ম আমানত (68351৬০ 
0০54) এর হিসাব খোলে তাহাই নহে, ব্যাঙ্ক ইচ্ছাপৃর্বক সক্রিয় 
অমানতের হিসাব থুলিয়। নিতে পারে, ইহাকে ৪০৮৮৪ 051051৮ বলা হয়। 
একজন ব্যক্তি যখন তাছার উপাজিত অর্থ ব্যাঙ্কে জমা! দিতে আসে তখন উহা 
হইল ব্যাঙ্কের “নিগ্রিয় আমানত”, ব্যাঙ্কের নিজের কিছুই করনীয় নাই, ব্যাঙ্ক 
শুধু উহা জমা করিয়া লয়। কিন্ত কোনও ব্যক্তি নগদ টাকা ব্যাঙ্কের নিকট 
জমা রাখিতে না আসা সত্ত্বেও যদিব্যাঙ্ক তাহার নামে নিজের কাছে আমানত 
আছে বলিয়া! একটি হিসাব খুলিয়া! দেয়--তাহা হইলে উহ! হুইবে সক্রিয় 
আমানত + এই আমানত খোলায় ব্যাঙ্কই অগ্রণী হইয়াছে বা সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করিয়াছে । 

প্রশ্ন হইল, ব্যাঙ্ক এইন্প করিবে কেন? এবং যাহার নামে ব্যাঙ্ক এইরূপ 
অমানত খুলিয়া দিবে সে লোকই বা কে? ইহার উত্তর হইল যেখপ দিবার 
দময়ে ব্যাঙ্ক এইরূপ করে এবং যাহাকে খপ দেয় তাছার নামে ব্যাঙ্ক নিজের 
কাছে একটি আমানত লিখিয়! লয়। ধরা যাক, ক তাহার পরিচিত ব্যাঙ্কের 
নিকট গিয়া ১০,০০০ টাক ধার চাহিল। ব্যাঙ্ক যদি ক-কে ধার দিবার 
সাব্যস্ত করে তাহা হইলে ক-এর নামে একটি ৪০০৪৮ খুলিয়া দেয়! এ 
8০০০1) এ দেখানো হয় যেন ক এ ব্যাঙ্কের নিকট ১০,০০০ টাকা জমা 
ঝাখিয়াছে--অর্থাৎ ব্যাঙ্কের নিকট ক-এর ১০,০০০ টাকার আমানত আছে। 
ব্যাঙ্ক ক-কে চেক বই দেয়--চেক কাটিয়া! ক এ অমানত হইতে যখন যেরূপ 
প্রয়োজন টাকা তুলিতে পারিৰে। ব্যাঙ্কের খাতায়পত্রে ব্যাঙ্ক একদিকে 
ক-কে ১০১০০০ টাকা ধার দিয়াছে বলিয়া দেখাইবে, অপর দিকে ক তাহার 
নিকট ১০১০০০ টাকা ”আমানত” রাখিয়াছে বলিয়া দেখাইবে। ূ 

কিন্ত এই ১০১০০ টাকার আমানত বৃদ্ধি তে! ভাওতা ! ইহা তে] আসলে 
ক আমানত রাখে নাই,ক ধার করিয়াছে । সত্য সত্য ১০,০০* টাকার 
আমানত বৃদ্ধি হইবে কি ভাবে? ইহার উত্তর হইল যে ব্যাঙ্ক যে সক্রিয় 
আমানত বা মিথ্যা আমানত স্ষ্টি করিয়াছে তাঁছ! অচিরেই *নিক্রিয় অমানত” 
অর্থাৎ সত্য আমানত-এ পরিণত হয়। ইহা ঘটে ককর্তৃক চেক কাটিয়া 
মূল্য প্রদানের ঘারা। ধর! যাকঃ দেশের মধ্যে একটিই মাত্র ব্যাঙ্ক আছে এবং 
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সকল ব্যক্তিই এ একটিমান্ত্র ব্যাঙ্কে তাহাদের টাকা জমা রাখে । আরও 
ধরা যাক, যাহা কিছু টাকার আদান প্রদান হয় তাহ] চেক-এই হয়| এব্প 
অবস্থায়ক যাহার্দিগকে টাক দিবার জন্ত চেক দিবে (ক খরচ করিবার 
জন্তই ধার করিয়াছে) তাহার! এ চেকগুলি এই ব্যাঙ্কেই জমা দিবে । এই 
জম] তাহাদের উপার্জন-_উহা! নিষ্কিয় অর্থাৎ সত্যকার আমানত । ধরা যাক 
ক ১০,০০০ টাক] দিম! খ-এর নিকট হইতে একটি বাড়ী কিনিয়াছে এবং থ- 
কে এঁ টাকার একটি চেক দিয়াছে | থ এ চেক এরঁব্যাঙ্কে জমা দিল । ইহাতে 
ক-এর নামে যে মিথ্যা অমানত ছিল, তাহা উঠিয়া গেল কিন্ত খ-এর নামে 
সতা আমানত বাড়িল--খ নিজের উপার্জনের টাকা আমানত করিয়াছে । 
কিন্ত খ-এর এই অমানত বৃদ্ধি সম্ভব হইত না যদি ব্যাঙ্ক ক-কে ধার দিয়া 
তাহার নামে অমানত স্থ্টি করিয়া না দিত । ব্যাঙ্ক খণ দিলে আমানত বাড়ে 
_-যথার্থ সত্যকার আমানত | ব্যাঙ্ক যত বেশী খণ দেয়, ততই ব্যাঙ্কের নিকট 
রক্ষিত আমানত বাড়ে । 

আমানত বাড়িবার অর্থ হইল, লোকের হাতে টাকা পয়সা বাড়ে । যে 
ব্যক্তি ব্যাঙ্কে তাহার টাক] জমা রাখে, তাঁহার আমানতের পরিমাপ অনুযায়ীই 
সে তাহার টাকার হিসাব করে। আমানতের উপর চেক কাটিয়া সে অপরকে 
অর্থ প্রদান করিতে পারে, যে কোন জিনিষ কিনিতে পারে । লোকে যদি 
চেক-এর মাধ্যমে আদান প্রদানে অভ্যস্ত হয় (অগ্রসর সকল দেশেই লোকে 
এন্সপ অভ্যস্ত ) তাহা হইলে “আমানত” মানেই মুদ্রা, “আমানত” বৃদ্ধির অর্থই 
হইল দেশের মধ্যে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি। ইহাকে পব্যাঙ্ক-যুদ্রা” (62101 0/08:65) 
বলা হয়। বিহিত মুদ্রা (16£81 [60067 1000065 )১--সরকার ও কেন্ত্রীয়ু 
ব্যাঙ্কের দ্বার যাহা নিমিত হয়--যেবপ বিনিময়ের বাহন হিসাবে কাজ করে, 
ব্যাঙ্ক মুদ্রাও ঠিক অনুরূপ কাজই করে। ম্বৃতরাং দেশের ব্যক্কগুলি যদি 
আমানত বাড়াইতে পারে: উহার অর্থ হইল যে তাহারা দেশের মধ্যে মুদ্রার 
পরিমাণ বাড়াইতে পারে । উপরের আলোচন] হইতে বুঝা যাইতেছে যে 
ব্যাঙ্ক খণ দিয়া বাড়তি আমানত স্থটি করে এবং বাড়তি আমানত স্ৃষ্টি করিলে 
দেশে বাড়তি ক্রয়শক্কি ( 0010০085126 006: ) বা যুদ্রা স্থট্টি হয়। 

উপরের আলোচনায় অনুমান করা হইয়াছে যে দেশের মধ্যে একটি মাত্র 
ব্যাঙ্ক আছে এবং সকলেই এ একটি মাত্রব্যাঙ্কের আমানতকারী । এই 
অনুমান যদ্দি এক্ষণে সরাইয়া লওয়! হয় এবং বাস্তবে যাহা সত্য--অর্থাৎ 
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দেশে অনেক ব্যাঙ্ক আছে--তাহা ম্বীকার করিয়া লওয়! হয়, তাহা হইলেও 
উপরের আলোচনার মুল বক্তব্য ঠিকই থাকে । ইহার কারণ, একাধিক ব্যাঙ্ক 
থাঁকিলেও, প্রত্যেক ব্যাঙ্কই ধার দেয় এবং ধার দিয়া "সক্রিয় আমানত" স্থটটি 
করে। খণগ্রহীত1 যখন তাহার পাওনাদারদিগকে ইচ্ছার উপর চেক কাটিয়া 
দাম প্রদান করে তখন তাহারা (পাওনাদারগণ ) নিজ নিজ ব্যাঙ্কে এই 
চেকগুলি জমা করিয়া! দেয়। প্রত্যেক ব্যাঙ্ক ধার দিয়া আমানত 
স্থষ্টি করিতেছে, প্রত্যেক ব্যাঙ্কই চেক অপরাপর ব্যাঙ্কে জমা পড়িতেছে, 
হ্বতরাং প্রত্যেক ব্যাঙ্কের অপর ব্যাঙ্কই পাওনাদার ও দেনাদার। কোনরূপ 
নগদ অর্থের আদান না করিয়াই প্রীয়ারিং হাউস” (015811005 170056) 
নামক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়! কাগজে কলমে ব্যাঙ্কগুলি দেনাপাওন৷ পরস্পরের 
মধ্যে কাটাকুটি করিয়া লয়। এই ভাবে একাধিক ব্যাঙ্ক থাকিলেও উহ্বারা 
সকলে মিলিয়া ধার দিয়া আমানত স্থষ্টি করে। 

06. 101865898 €1)6 1110169 €9 1176 [000৬6], 01 1081158 01 
100 818111806871006 ০7601 ০07" 100109ড 

(11810 076 90866106706 0786 08100 9910098165 8718 ৫7886601)% 
087)209 001 8100 100810£ 006 118 117518610778. € 1068. 1964 ) 

108, ব্যাঙ্ক কর্তৃক খণ প্রদানের দ্বারা আমানত স্থষ্টি সম্ভব হইলেও উহ 
যত খুশী করিতে পার] যায় ন1। একটি ব্যাঙ্ক কত খপ দিতে পারে এবং উহার 
দ্বারা কত আমানত স্প্টি করিতে পারে তাহার সীমা আছে। এই সীমা যে 
বিষয়গুলির দ্বার] নির্ধারিত হয় তাহার প্রথমটি হইল নগদ রিজার্ভ (5951 
567৮৪) রাখিবার প্রয়োজন | ব্যাঙ্ক যখন কাহ্াকেও খণ দেয় তখন তাহার 
নামে একটি কাল্পনিক আমানত আছে বলিয়া দেখাইয়া দেয় বটে কিন্ত সঙ্গে 
সঙ্গে কিছু নগদ টাকাও হাতে রাখিয়া দেয়। হাতে রাখিয়া দেওয়া নগদ 
টাকাকে ০851) £€561৪ বলা হয়। সকল লোকেই চেক-এর দ্বারা সকল 
প্রকার কাজ কারবার চালায় না; কিছু থুচর] নগদ টাকা তাহাদের 
অবশ্যই প্রয়োজন হয়। সেই কারণে যাহাদের নামে আমানত সৃষ্টি কর] হয় 
তাহার! তাহাদের আমানতের উপর চেক কাটিয়া কিছু নগদ টাকা তুলে। 
আবার, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক প্রতিদিন তাহাদের নিকট যে চেক জমা পড়িতেছে, 
তাহা পরস্পরের মধ্যে কাটা-কুটি করিয়া লইতেছে বটে, কিন্ধ প্রত্যেক 
ব্যাস্কের অপরাপর ব্যাঙ্কের সহিত দেনাপাওন1 ঠিক টায়-টোয়ে মিলিয় 
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যাইতে পারে না। দিনের শেষে, হিসাব করিয়া যে অমিল দেখা যায়, উহ 
দেনাদার ব্যাঙ্কটি পাওনাদার ব্যাঙ্কগলিকে নগদে মিটাইয়া দেয়। এই উতষ 
কারণেই প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে কিছু নগদ টাকা হাতে বাখিয়া দিতে হয়! যে 
পরিমাণে ব্যাঙ্ক নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে পারে সেই অন্নবপাতে উহা 
আমানত স্প্টি করিতে পারে। তার অর্থ অবশ্য এই নহে, যে ব্যাঙ্ন 
যত টাকার আমানত তৈয়ারী করিয়াছে ঠিক তত টাকারই নগদ রিজার্ভ 
রাখিয়াছ্ছে; মোট আমানতের একটি অংশমাত্র ব্যাঙ্ক নগদ রিজার্ভ রাখিয়া 
দেয়। এই অংশ কত হইবে, কোনও দেশে তাহ] আইনের দ্বারা-নির্ধারিত, 
কোনও দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের বীতিনাতির দ্বারা নির্ধারিত । 

দ্বিতীয়তঃ, এককভাবে একটি ব্যাঙ্কের খণ স্ঙ্টির ক্ষমতা অস্গান্ত ব্যাঙ্কের 
কার্যকলাপের দ্বারাও নিধারিত। দেশের মধ্যে অপরাপর ব্যান্ক যে 
পরিমাণে খণ দিতেছে তাহ] তৎক্ষণাৎ জানা সম্ভব না হইলেও প্রত্যেক দক্ষ 
ব্যাঙ্ক বাবসায়ী এ সম্পর্কে একটি ধারণা লাভের চেষ্টা করে । কোনও একটি 
ব্যাঙ্ক যদি সমগ্র ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের গড়পড়তা খণপ্রদ্দান অপেক্ষাও বেশী খণ 
দিতে থাকে, তাহা হইলে অপরাপর ব্যাঙ্ক ক্রমাগতই এ ব্যাঙ্কের পাওনাদার 
হইতে থাকিবে । তখন এ ব্যাঙ্কের নগদ টাকা অন্ত ব্যাঙ্কে চলিয়া যাইবে 
এবং ব্যাঙ্ক ফেল করিবে। 

তৃতীয়ত, সাধারণ ব্যাঙ্কের আমানত সৃষ্টির উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
কার্ধযকলাপও অন্ঠতম নিয়ন্ত্রণ । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কারেন্পী নোট চালু করে; 
এই নোট হইল নগদ টাক1। কেন্দ্রীয় বাঙ্ক নোটের পরিমাণ কমাইলেই সকল 
ব্যাঙ্কের হাতেই নগদ টাকার টান পড়িবে । ইহ] ছাড়াও ভালো জাতের 
সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণ বাণিজ্যমূলক 
ব্যাঙ্কগুলির নগদ রিজার্ভের পরিমাণ কমাইতে বাড়াইতে পারে । কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের উপর দেশের দামস্তর নিয়ঙ্ত্রণের দায়িত্ব অপিত থাকে বলিয়া এবং 
সাধারণ ব্যাঙ্কসমুছের দ্বারা স্থ্ আমানতের উপর দামজ্ঞর বহুলাংশে নির্ভর 
করে বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহার ক্ষমত] প্রায়ই প্রয়োগ করে। এই ক্ষমতা 
প্রয়োগের আর একটি পদ্ধতি হইল ব্যাঙ্ক-রেট নৃদ্ধি। উহাতে ছুদের হার 
বৃদ্ধি পায় এবং লোকে বেশী খণ লইতে অনিচ্ছুক হয়। 

চতুর্থতঃ, ব্যবল1! বাণিজ্যের অবস্থাও ব্যাঙ্ক কর্তৃক আমানত স্ষ্টির উপর 
সীমাধস্ধত! আরোপ করে। ব্যবস।-জগতে মন্দ] উপস্থিত হইলে, ব্যবসায়ে 
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লাভের সম্ভাবনা কমিয়া গেলে, ব্যবসায়ীগণ ধারের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট 
আসিবে না এবং ব্যাঙ্কও আমানত স্ঞির দ্বারা উপার্জন করিতে 
পারিবে না। 

37. 17871017716 1106 110118061705 01 01801 010 1)7'1068. 

&188. দেশের মধ্যেকার ব্যাঙ্কগুলি যদি তাহাদের ছারা প্রদত্ত খণের 
পরিষাপ বাড়ায় তাহা হইলে জিনি্ষপত্রের দামের উপর উহ্থার কোনও প্রতি- 
ক্রিয়া আছে কিনা, থাকিলে কিরূপ প্রতিক্রিয়া, এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ 
আলোচনা করিয়া থাকেন। কোনও কোন৪ অর্থনীতিবিদ অভিমত দেন 
যে খণ প্রদানের দ্বার এক শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে অপর এক শ্রেণীর 
লোকের নিকট অর্থ হস্তাস্তর করা হয়। টাকার এইন্ধপ নিছক হস্তাস্তরের 
গ্বার টাকার পরিমাণ কিছু বাঁড়ে না। ব্যাঙ্ক সঞ্চয়কারীদের নিকট হইতে 
আমানত গ্রহণ করে এবং এই আমানত খপ গ্রহণকারীর নিকট হম্তাপ্তরিত 
করে। এই হস্তাস্তর করণের দ্বারা যোট মুদ্রার পরিমাণে কোন তারতম্য ঘটে 
ন1। দামস্তর যেহেতু মোট মুদ্রার পরিমাণের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু কর্জের 
আদান প্রদানে দামন্তরের উপর কোন প্রতিক্রিয়া ঘটে না। 

আর এক শ্রেণীর অর্থশীতিবিদ আছেন পাহাদের ধারণা, ধণের ত্বার। 
দামন্তর বছিত হয়। ইহাদের মতে, দামস্তবের বুদ্ধি নিছক বিহিত মুদ্রার 
উপরেই নির্ভর করে না, অর্থাৎ নিছক টাক! বলিতে যাহ! বুঝি তাহার 
উপরেই নির্ভর করে না; উহা নির্ভর করে ক্রয় বিক্রুয়কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া! 
“দয় এন্সপ সকল প্রকার বিনিময় বাহনের মোট মুল্যের উপর | ব্যাঙ্কের 
আমানত (যাহ! চেক-এর মাধমে একজনের দ্বারা আর একজনের নিকট 
ইস্তাস্তরিত করা যায় )ঠিক টাকার স্থায়ই ক্রয়শক্কিক্ূপে কাজ করে। ব্যাঙ্ক 
যখন ধাঁর দেয় তখণ ব্যাঙ্কের আমানত বাড়ে । ব্যাঙ্ক কাহাকেও ধার দিবার 
সময়ে নগদ টাকা! ধরিয়া দেয় না, তাহার নাঁমে নিজের কাছে একটি হিসাব 
খোলে, অর্থাৎ আমানত স্স্টি করে। এই কত্রিম ভাবে স্ষ্ট আমানত 
মূল্যপ্রদানের দ্বারা কিছুকাল পরেই আসল আমানত-এ পরিণত হয়। 
অথাৎ ধণগ্রহণকারী এই আমানতের টাকা চেক-এর দ্বারা যাহাদিগকে প্রদান 
করিবে তাহারা এ চেক নিজেদের নাষে নিজেদের ব্যাঙ্কে জমা করিবে। 
ইহাতে যথার্থ আমানত বাড়িবে | এই আমানত ব্যয়যোগ্য, ইহার ছার 
সম্পত্তি বা সামী কিনিতে পারা ষায়। স্বতরাং আমানতের বুদ্ধি হইলে 
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অর্থাৎ ব্যাক্ষসমূহ বর্জপ্রদান বাঁড়াইলে--বাড়তি ক্রয়শক্তির চাঁপে জিনিষপন্ত্রের 
দাম বাড়িয়া যায় । 

এই ছুইটি বিরোধী মতের মধ্যে প্রথম মতটি একেবারেই গ্রহণযোগ্য 
নহে। দামস্তরের উপর কর্জের কোনই প্রভাব নাই, একথা বর্তমান যুগে 
আর চলে না। আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সফি ও প্রসারের পূর্বে উহা সত্য 
ছিল, কারণ তখন কর্জ দ্রিবার অর্থই ছিল একজনের টাকা আর একজনের 
নিকট হস্তাস্তরিত করা, ইহার বেশী আর কিছুই নহে । কিন্ত বর্তমান যুগে 
কর্জ দেওয়া হয় আমানত স্টির দ্বারা । ইভাতে সমাজের মধ্যে বেশী করিয়! 
ক্রয়ুশক্কি স্ষ্টি হয়। কিন্তু সেই কারণেই যদি মনে করা হয় যে যতখানি খপ 
দেওয়] হয়, ঠিক সেই পরিমাণেই ক্রয়শক্তি বাড়িয়া ঠিক সেই অনুপাতেই 
দামঞ্তর বাড়ে, তাহা হইলেও আবার ভুল হইবে। কারণ ব্যাঙ্ক যত 
আমানত তৈয়ারী করিয়া দেয় তাহার সহিত হিসাব করিয়া একটি নিদিষ্ট 
অনুপাতে তাহাকে নগদ মুদ্রা মজুদ করিয়া ( অর্থাৎ 0851) 7656:৮5) রাখিতে 
হয়। দেশের নগদ টাকা হইতে এই ০851) 156: সরাইয়া রাখিতে হয়। 
সুতরাং ১০০ টাকার আমানত বাড়িলে দামস্তরের উপর ঠিক ১০* টাকার 
মতন প্রতিক্রিয়! ঘটিবে না-যে নগদ টাকা প্রচলন ( ০1০9190100 ) হইতে 
সরাইয়। লওয়া হুইল উহার প্রতিক্রিয়া মোট প্রতিক্রিয়া হইতে বাদ যাইবে। 
ধণ দেওয়া বাড়াইলে দ্ামস্তর বাড়ে কিন্ত ঠিক যে অনুপাতে খণ দেওয়া 
বাড়িয়াছে সেই অন্নপাতে নহে। 

08. 1)1565858 1০ 10710617016 01 6021)177676181] 70810131110. 
[110808616 5 810 10180171875 10819817766 91766 01 8. ৫0100106701 81 
[11] 

8108. দেশের মধ্যে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গুরুত্ব সমধিক । ব্যাক্ম লোকের 
নিকট হইতে আমান্ত গ্রহণ করে, হ্তরাং সঞ্চয়ে সাহাযা করে; আবার 
ব্যবসায়ীদিগকে খণ দিয়া, উৎপাদন ও বিক্রয়ের কার্ষেয- অর্থাৎ দেশের 
শিল্পোন্নতিতে ও বাণিজো।- প্রভূত সাহায্য দেয়। তথাপি ব্যাঙ্ক হইল 
মূলতঃ একটি মুনাফা জঙ্গানী কারবার; ইনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল মুনাফা 
অর্জন করা । অথচ মুনাফা অর্জনের জন্য তাহাকে এন্ধপ কোনও কাজ 
করিলে চলিবে ন', যাহাতে লোকে আস্থা হারাইয়া ফেলে । লোকের 
আস্থা হারাইয়া ফেলিলে ব্যাঙ্কের ধ্বংদ আঁনবার্ধ্য। 
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লোকের আস্থা বজায় রাখিবার জন্ প্রয়োজন হুল যে ব্যাঙ্ক 
জনসাধারণের নিকট যে দায়িত্ব গ্রহণবা শ্বীকার করিয়াছে তাছ! পৃরাপুরি 
পালন করিবে । লোকের নিকট হইতে উহা যে আমানত গ্রহণ করিয়াছে 
'অথব] থণ দিবার সময়ে খাতকের (066০) নামে উহা যে আমানত স্ষ্ি 
করিয়াছে__উহা? আমানতকারী যে কোন সময়েই চেক মারফৎ উঠাইতে 
পারে। আমানতকারী সরাদরি চেক কাটিয়া টাক] তুলিতে পারে অথব 
তাহার চেক অপর কাহারও এ্যাকাউন্ট-এ জমা হুইয়! অপর কোন ব্যাঙ্কের 
মধ) দরিয়া ভাঙ্গানোর জন্ত উপস্থাপিত হইতে পাবে । চেক বখনই আঙগিবে 
তখনই উহার প্রাপ্য টাক] মিটাইয়! দিবার জন্তু ব্যাঙ্ককে প্রত্তুত থাকিতে হইবে। 
অবশ্য প্রত্যেক ব্যাঙ্কের কিছু কিছু আমানত আছে যাহা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে 
স্থায়ীভাবে গচ্ছিত থাকে ; ইহাদের টাকা চেক-এর গ্বারা! যে কোন সময়ে 
উঠানো সম্ভব নহে । কিন্ত এ নিদিই& মেয়াদ যখনই শেষ হইবে, তখনই প্র 
টাক] পরিশোধ করিয়! দিবার জন্ত ব্যাঙ্কে প্রস্তত থাকিতে হইবে । যেব্যাঙ্ক 
তাহার দায় যিটাইতে দ্বিধ! করিবে, যখনই দিবার কথা তখনই টাকা 
দিতে সক্ষম হইবে না, সে ব্যাঙ্ক-এর হাতে যতই যুল্যবান ধনরত্ব বিষয় 
সম্পত্তি থাকুক ন1 কেন, উহ1 অচিরেই ধ্বংস পাইবে। 

মূল্যবান ধনরত্ব বিষয় সম্পত্তি থাকা সত্বেও কেহ কি আর্থক ভাবে ধংস 
হইতে পারে 1 ইহার উত্তর হইল, অন্য কেহ না পারিলেও ব্যাহ্ন পারে। 
যত বড় ব্যাঙ্কই হউক না কেন, ব্যাঙ্কের হাতে নিজের বিষয় সম্পত্তির তুলনায় 
পরের টাকা থাকে বেশী। এই টাকা তাহার দায়। ইহার উপরেও কর্জ 
দিবার সময় আমানত স্ষ্টি করিয়া ব্যাঙ্ক নিজের দায় আরও বাঁড়াইয়! তুলে। 
এই দ্বায় তাহাকে নগদ টাকায় মিটাইবার জঙ্ঠা প্রস্তত থাকিতে হইবে? 
সোনাদানা হীরে জহরৎ, বাড়ী জ্ম আসবাব তাহার যাহাই থাকুক না 
কেন, লোকে চেক ভাঙ্গাইয়! নগদ টাকা চাহিবে, অন্ন কোন সামগ্রী 
লইবেন] । ছুতর1ং ব্যাঙ্কে সর্বদাই নিজের সম্পত্তির তরলতার দিকে লক্ষ্য 
রাখিতে হয়। ব্যাঙ্ক তাহার টাকা দাদন দেয় অথবা অন্ত নানাভাবে লঙ্ী 
করে কিন্ত সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হয় কত ক্রুত এবং সহজে তাহার দাদন ও 
লম্মনীকে তরল সঙ্গতিতে (11010 765০01০6 ) রূপান্তরিত করা যায়। 

সর্বাপেক্ষা তরল সঙ্গতি হইল নগদ টাক1। ম্ুতরাং ব্যাঙ্ক নিজের কাছে 
যত নগদ টাক! রাখিয়া দিতে পারিবে ততই উহ! নিরাপদ; যে বখন: 
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আসিবে তখনই তাহার প্রাপ্য মিটাইয়! দিতে পারিবে । কিন্তু নগদ টাকা 
হইল অলস সঙ্গতি; উহাতে ব্যাঙ্কের কোন আয় হয় না। ব্যাক্ককে উপার্জন 
করিতে হুইবে--উপার্জন করিতে না পারিলে ব্যাঙ্ক নিজের কাজ কারবারের 
ব্যয়ও উঠাইতে পারিবে না। আবার শুধুমাত্র যদি নিজের কারবারের খরচা 
উসুল করিতে পারে কিন্তু শেয়ার হোন্ডারদের লভ্যাংশ না দিতে পারে, 
তাহা হইলেও ব্যাঙ্ক এর কারবার চালাইবার সার্থকতা কি? 

্বতরাং ব্যাঙ্ককে উপার্জন করিতে হুইবে। উপার্জন করিতে গেলে, 
সঙ্গতিকে উপার্জনপ্রস্থ কাজে লাগাইতে হুইবে। কিন্তু উপার্জনগ্রস্থ কাজে 
লাগাইতে গেলে টাকাকে তরল আকারে বাখিয়া দেওফ়1 যাইবে না__উহ্বাকে 
ধার দিয়। দিতে হইবে বাক্গ্রী করিতে হইবে । ধার দিলে যত কম সময়ের 
জন্য ধার দেওয়া হইবে ততই কম সুদ পাওয়া যাইবে, যত বেশী সময়ের জন্ত 
ধর দেওয়া হইবে তত বেশী স্বদ পাওয়া যাইবে । সুতরাং ব্যাঙ্ক এমন- 
ভাবে ধার দেয় যাহাতে সময় মত কিছু টাকা ফিরৎ পাওয়া যায় অথচ মুনাফ। 
অর্জন করা সম্ভবহয়। বিভিন্ন মেয়াদে ধার দেওয়া] হয়, খুব কম সময়ের 
জন্যও ধার দেওয়! হয় যাহাতে খুব ভ্রুত নগদ ফিরিয়া পাওয়া যায়, আবার 
অপেক্ষাকৃত বেশী সময়ের জন্য ধার দেওয়া হয় যাহাতে একটু বেশী উপার্জন 
সম্ভব হয়। এই দ্দিক হইতে বিবেচন! করিলে ব্যাঙ্কের কারবারে হুপ্ডি একটি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে বলিয়া! দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক হুডি 
বাট! করিয়া দিয়া হুণ্ডিতে টাকা খাটায় ; হুপ্ডি নির্দিষ্ট মেয়াদে পাকিয়া যায় 
এবং উহ্থার টাঁক। পাঁওন] হইয়া যাঁয়। যতদিন না পাওনা হইতেছে ততদিন 
উছার দরুণ স্বদ প্রাপ্য হয়। ম্বুতরাং এমন ভাবে হুপ্ডি কিনিয়া রাখা যায় 
যাহাতে প্রতিদ্দিনই কিছু না কিছুহুপ্ডির মেয়াদ শেষ হইতেছে । আবার 
খণ ছাড়াও যে অর্থ ব্যাঙ্ক বিনিয়োগ করে উহ্াও উপার্জন ও তরলতার মধো 
ভাগ কর! হয়। ব্যাঙ্ক নিজে গৃহ শিন্মাণ করিলে উহ! বিনিয়োগ; এই 
বিনিয়োগ উপার্জনপ্রসু কিন্ত তরল নছে। কিন্তু উহা যদি সরকারী 
সিকিউরিটি অথবা নাম-করা বৃহৎ কোম্পানীর €শয়ার কিনে, তাহা হইলে 
উহ] বিনিয়োগ কিন্তু তরল; বাজারে এ শেয়ার সিকিউরিটির যথেষ্ট চাদ! 
থাকায় উহ। শীঘ্রই বিক্রয় করিয়া নগদ টাক] উঠাইতে পারা যায়। 

এই আলোচনা হইতে বুঝ] যায় যে ব্যাঙ্ক পরিচালনার কলাকৌশচগ 
মূলকথ! হইল, ব্যাঞ্কের সঙ্গতির তরলত! (119380105 ) এবং লাভযোগ্যতা কক 
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(2:০609৮1115 ) মধ্যে হুছু সময় সাধন করা । ব্যাঙ্কগুলি ইহা কিভাবে 
করিবার চেষ্টা করে তাছ। একটি ব্যাঙ্কের ব্যালন্সশীটের বিভিন্ন দফার 
সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়। | 


দায় ([121110168) সম্পত্তি (£১5৪৫(5) 
আদায়ী মুলধন নিজের হাতে এবং কেন্দ্রীয় ব]াক্কের 
রিজার্ভ ফাণ্ড, নিকট গচ্ছিত নগদ | 
অবন্টিত মুনাফা চাহিবামাত্রই প্রাপ্য ও অত্যন্প 
হুপ্ডি স্বীকৃতি মেয়াদী খণ। 
আমানত বাট্টাকৃত হুপ্ডি। 

দাদন, খপ। 


সরকারী সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ । 
বণ্ড, ষ্টক প্রভূতিতে বিনিয়োগ । 
হুণ্ডি স্বীকৃতি পরিপূরক | 

গৃহাদি এবং বিবিধ । 


ব্যাঞ্চ যে সম্পত্তি স্থট্টি করে, অথাৎ যে সকল সম্পত্তিতে টাকা খাটাস়্ 
উহ] এরূপ যাহাতে কিছু তরল সঙ্গতি হাতে থাকিয়া যায় বা অচিরেই 
পাঁওয়] যায়। কিন্ত কোনও কোনও সঙ্গতি ততট1 তরল নহে কিন্ত বেশী 
উপার্জন দেয়। উপরে প্রদত্ত সম্পত্তি গুলি এবপভাবে সাজানে!, ষাহাতে 
ক্রমশঃ তরলত] কমিতেছে কিন্ত লাভযোগ্যতা বাড়িতেছে | কেন্দ্রীয় ব্যাঙের 
নিকট আমানত ও নিজের হাতে নগদ টাক একেবারে তরল কিন্তু উহাতে 
কোন উপার্জন হয় না| চাহিবামাত্রই প্রাপ্য এবং অল্পমেয়াদে দেওয়। খণ ঠিক 
নিজেদের হ'তে থাকে না, সুতরাং একেবারে তরল নহে, তবে কিছু হুদ 
আনিয়া দেয়। বাউ্টাকৃত ছুণ্ডি আরও কম তরল, কারণ উহার নিদিষ্ট মেয়াদ 
থাকে, যদিও এ মেয়াদ খুব দীর্ঘকালের নহেঃ তবে আর একটু বেশী সুদ 
পাওয়া যাঁয়। দাদন ব1 খণের হাদ উহ] অপেক্ষাও বেশী কিন্ত উহার টাকাও 
অপেক্ষাকৃত বেশী দিনের জন্ত আটকাহয়া থাকে । বিনিয়োগ, গৃহ প্রভৃতি 
হইতে উপার্জন আরও বেশী হয় কিন্ত এ অর্থ নগদে পরিণত কর: 
সময় সাপেক্ষ । 
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188. দেশের মধ্যে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার কর্মপরিচালনাস্স ক্লীয়ারিং হাঁউস-এর 
সমধিক গুরুত্ব । চেকশ্এর দ্বারা মৃল্যপ্রদানের রীতি ও অভ্যাম যত 
বাড়িয়াছে, ততই ব্যাঙ্কের হিসাব নিকাশের জটিলত1 বাড়িয়াছে। 
কাহাকেও টাক দিবার প্রয়োজন হইলে একজন ব্যক্তি তাহার ব্যাঙ্কে 
গচ্ছিত আমানতের উপর চেকৃ কাটিয়া! উহ প্রাপককে প্রদান করে এবং 
প্রাপক ঞে চেক তাহার শিজ ব্যাঙ্কে জম! করিয়া দেয়। যে চেক দিল 
এবং যে চেক পাইল উভয়েরই দি একই ব্যাক্কে হিসাব থাকে, তাহা হইলে 
বিশেষ কিছু জটিলত! থাকে না| ব্যাঙ্কটি প্রথম ব্যক্তির আমানত কমাহয্বা 
'দিয়! দ্বিতীয় ব্যক্তির আমানত বাঁড়াইয়] দেয়। 

বাস্তবক্ষেত্রে দেশের মধ্যে ব্যাঙ্ক অনেক। সকল ব্যক্তিই একই ব্যাঙ্ে 
হিসাব খোলে না। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাঙ্কে আমানত রাখে । ছুতরাং 
একজন ব্যক্তি যখন নিজের ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটিয়া! অপর এক ব্যক্তিকে 
প্রদান করে তখন প্রাপক এ চেক একটি দ্বতস্্র ব্যাঙ্কএ জমা করে। 
এই দ্বিতীয় ব্যাঙ্কট প্রথম ব্যাঞ্টটির নিকট হইতে এ চেক-এর টাকা আদায় 
করিয়া লইবে । কিন্তু শুধুমাত্র দ্বিতীয় ব্যাক্কটিই যে প্রথম ব্যাঙ্ব-এর নিকট 
টাকা পাইবে এরূপ নহে। এন্ধপ অনেক লোক আছে যাহার] দ্বিতীয় 
ব্যাঙ্কের উপর কাট চেকৃ প্রথম ব্যাঙ্কে জম! করিতেছে । একর্প ক্ষেত্রে 
দ্বিতীয় ব্যাহ্কটি যেক্ধুপ প্রথম ব্যাঙ্কটির পাওমাদার, প্রথম ব্যাঙ্কটিও সেইরূপ 
দ্বিতীয় ব্যাঙ্চটির পাওনাদার। দেশের মধ্যে যদি ছুইটিমাত্র ব্যাঙ্কই থাকে 
তাহা হইলে তাহার! অক্রেশে নিজেদের মধ্যে দেনাপাওন! কাটাকুটি 
করিয়া লইতে পারে এবং শুধুই নীট পাওনার টাকা একটি ব্যাঙ্ক অপর 
ব্যাঙ্কটিকে দিয়া দিতে পারে । 

বাস্তবে দেশের মধ্যে একটিমাত্র ব্যাঙ নাই, ছুইটি মাত্র ব্যাঙ্কও 
নাই। দেশে বহু ব্যাঙ্ক আছে। প্রেত্যেক ব্যান্কের বু আমানতকারী, এবং 

প্রতিদিন বু টাকার বছ সংখ্যক চেক প্রত্যেক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
অপরাপর ব্যাক্কে যাইতেছে । অর্থাৎ বহুসংখ্যক ব্যান্থের মধ্যে প্রত্যেক 
ব্যাস্কই অপরাপর ব্যাঙ্কের নিকট দেনাদার আবার অপরাপর ব্যাঞ্কের 
পাওনাদার | হুতরাং প্রত্যেক ব্যাঙ্ছই অপরাপর বছ ব্যাঙ্থের নিকট 
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উপক1 আদায় করিতে ছুটিবে; প্রত্যেক ব্যাঞ্ধ কর্তৃক অপর ব্যাক্ষে নগদ টাকা 
“গালান দিবার প্রয়োজন হইবে | ইহাতে নগদ টাকার ব্যবহার খুব বাড়ে, 
প্রত্যেক ব্যাঙ্কের কাজ, হয়রানি এবং ব্যয়ও বাড়ে। 

এই অন্থবিধা দূর করিবার জন্য ক্রিয়ারিং হাউস নামে বিশেষ ধরণের 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। র্লীক্কারিং হাউস-এর কাজ হুইল, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের 
পরস্পরের মধ্যে দাবী দাওয়া খাতায় পত্রে কাটাকুটি করিয়া লওয়া এবং 
(কোন্‌ ব্যাঙ্ক অপর কোন্‌ ব্যাক্ষের নিকট হইতে নীট কতটাকা পাইবে তাহার 
হিসাব করা। এই নীট দেনা একটি ব্যাঙ্ক অপরাপর ব্যাঙ্কগুলিকে প্রদান 
'করে। ইহা প্রদান কর] হয় কেন্দ্রায় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত টাকার উপর 
চেক কাটিয়া । সাধারণ ব্যাঙ্কসমূৃহ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 1নকট কিছু টাক! 
আমানত রাখে; একটি ব্যাঙ্ক কর্তৃক অপর ব্যাঙ্কে অর্থপ্রদানের প্রয়োজন 
হইলে এই আমানতের উপর চেক কাটিয়া তাহ প্রদান করে। যাহাই 
হউক, ক্লীগ্নারিং হাউস বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রত্যেকের নীট দেন৷ বা 
পাঁওনার ক্রুত হিসাব করিয়! দেয়; উহ্থাতে ব্যাক্ষিং ব্যবসায়ের প্রভূত 
উপকার সাধিত হয়ঃ নগদ টাক! হস্তান্তরের প্রয়োজন থাকে না। 


স অল্ধ্যাল্স 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (05701781 87000 


0. 1.,:1)088011008 1156 11117 0110118 01 0:810179] 138170808, 


808. প্রায় সকল দেশেই একটি কবিয়1 বিশেষ ব্যাঙ্ক আছে তাহাকে 
কন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বলা হয়। কোনও দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মালিক হুইন্প 
সরকার, বে।থাও ব| বেসরকারী শেয়ারহ্ন্ডারগণ বেন্রীয় ব্যাঙ্থের মালিক । 
'স্ভবে সর্বত্রই সরকারের সহিত বেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান । 
আবার সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এবং বর্জ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিবিধপ্রকার কার্যকলাপ 
নিয়রূপে বিশ্লেষণ করিতে পারা যায় £ 

(১) নোট প্রচার (106 7550০ )-ব্যাঙ্ক ব্যাবসায়ের প্রথম উত্তব 
এবং প্রসারের যুগে সাধারণ বাণিজ্যমুলক ব্যাঙ্কগুলি নোট প্রচার করিত । 

এ 
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'র্যাঞ্চএর উপর যাহাদের আত্মা থাকিত তাহার! এই নোট গ্রহণ করিত। 
কিন্ত এই সুবিধার অনেক অপপ্রয্জোগ ঘটাতে আইনের দ্বারা সাধারণ 
ব্যাঙ্কগুলির এই ক্ষমত] হরণ কর] হইয়াছে । এখন লকল দেশেই নোট 
প্রচারের ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক-এর হাতেই প্রদত্ত আছে। তবে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি ভাবে এই নোট প্রচার করিবে, প্রচারিত নোটের জন্ট 
রিজার্ভ রাখিবে কিনা, কতমূল্যের নোট প্রচার করিলে উহ্নার নিমিত্ত 
কতমুল্যের রিজার্ভ রাখিবে, বা সর্ব্বোচ্চ পরিমাপে কত মূল্যের নোট উহা 
ছাড়িতে পারে--এই সকল বিষয় আইনের দ্বার] নির্ধারিত থাকে। 

(২) সরকারের ব্যান্করূপে কার্য ( (0০9ড6207067)05 32101061) 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্চ সরকারের ব্যাঙ্করূপে কাধ্য করিয়া থাকে । সরকার 
জনপাধারণের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া এই করলন্ধ অর্থ কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক-এ জম! রাখে । অবশ্য বেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ন এই জমা টাকার উপর স্থবদ 
প্রদান করে না। জররকারের প্রয়োজন হইলেই সরকার এই টাকা তুলিতে 
পারে। কোনও কোনও সময়ে সরকার যে রাজস্ব সংগৃহীত হয় উহা 
ঘার। তখনকার ব্যয় সংকুলান হয় না: তখন সরকার অত্যল্প কালের 'জন্ 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দাদন লয়। ইহাকে “৪১5 8170 0068175 
8815085 বল] হয়। রাজস্ব আদম হইয়া আসিলেই এই খপ পরিশোধ 
করিয়া দেওয়া হয়। ইহ] ছাড়াও, সরকার আরও কিছু দীর্ঘতর কাছের 
জন্ঞ জনসাধারণের নিকট হইতে খণ এ্রতণ কারয়] থাকেন! এই খপ 
গ্রহণ সংক্রান্ত কাধ্য সরকারের পক্ষ হইতে বেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্পাদন কারস। 
দেয়। ইহাই জন্গণকে সরকারী খণ গ্রহণ সম্পকিত তথ্য সরবরাহ করে 
খণের টাকা গ্রহণ করিয়। খণপত্র বিব্রুয় করে, উদ্ধার দরুণ হুদ প্রদান করে 
এৰং মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে খণ পরিশোধ করে। সরকারী খণের এই 
ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আথিক বাজারের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া এবং যথাষথ 
বিবেচন। প্রয়োগ করিয়াই কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ককে কার্য করিতে হয়। 
(৩) ঘন্যান্থ ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য (88708675 8016) 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের অগ্ঠান্ত বাণিজ্যমুলক ব্যাঙ্কগুলির উপরে থাকিক্বা 
উহ্বাদের ব্যাঙ্করূপে কাধ্য করে। সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি জনগণের নিকট হইতে 
পাওনআামানত গ্রহণ করে সেই আমানতের একাংশ বেত্রীয় ব্যাচ্ছের নিকট 
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ভা রাখে । কোনও কোনও দেশে, ব্যাস্কগুলি নিজেদের আমামতের 
কতখানি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিবে তাহ! আইনের দ্বার! 
স্থির করিয়া দেওয়া হয়; কোথাও বা উহ প্রচলিত রীতিলীতির দ্বারাই 
স্থির হয়। আইনের দ্বার যদ্দি নুযুনতম পরিমাপ নির্দারিত থাকে ত্বাহ। 
হইলে ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের সুবিধার্থে ইচ্ছাপুর্বক উহ্বার উপর কিছু বেশ 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখে । কারণ চেক আদান প্রদানের দ্বারা 
ব্যাঙ্কগুলির নিজেদের মধ্যে যে দেনাপাওনা স্ঙি হয় তাহ! উাহারা বেস্ত্রীয় 
ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত আমানত হস্তাস্তর করিয়া মিটাইয়া লয় । 

(৪) স্বর্ণমান পরিচালন] (18179£176 016 £০1 5097)0810 )- 
যে দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে সেখানে একটি নিদিষ্ট হারে আভ্যস্তরশপ 
মুদ্রার সহিত ম্বর্ণের বিনিময় কর! প্রয়োজন হয়। এরূপ ক্ষেঞ্৫ে স্বর্ণের 
পরিবর্তে মুদ্রা দিবার এবং মুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণ দিবার দায়িত কেন্ত্রীয় 
ব্যাঙ্ক-এর উপরেই অপিত থাকে । অধিকন্ত দেশের বাহিকে স্বর্ণ চলিয়া 
গেলে বা দেশের মধ্যে স্বর্ণ আমদানী হইলে মুদ্রার পরিমাণে এবং দামণ্রে 
উছার যে ফলাফল ঘটা উচিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এরুপ মুদ্রানীতি ও বর্জনীতি 
গ্রহণ করিবে যাহাতে এ ফলাফল ঘটে । 

(&) দামস্তর (কর্জপ্রদান ) নিস্বন্ত্রণ (1২৫£019008 00105 16561 
&150 ০0৭1)--সকল দেশেই দামস্তর নিয়ন্ত্রণের দাত কেন্দ্রীক ব্যাঙ্কের উপর 
অপিত থাকে । দামন্তর নিয়ন্ত্রনের জগ্ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একদিকে নো প্রচার 
নিয়ন্ত্রন করে অপরদিকে সাধারণ বানিজ্যমুলক ব্যাক্কগুলি কর্তৃক খণপ্রদান 
নিয়ন্ত্রণ করে। নোট প্রচারের উপর ইহার একছত্র অধিকার থাকায় 
নোটপ্রচার নিয়ন্ত্রণ ইহার পক্ষে কঠিন কিছু নহে--তবে এ সম্পর্কে কিছুটা 
আইনের ধার] কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্ষমতা সীমায়িত। যে সকল উপায়ে 
সাধারণ ব্যাঙ্ক কর্তৃক বর্দর্দান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রন করিয়া থাকে সেগুলি 
হইল ব্যাঙ্ক রেট পরিবর্তন, খোলাবাজারে সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয়, রিজার্ভ- 
রেশিওর পরিবর্তন, নৈতিক উপবোধ ইত্যাদি । 

(৬) বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ( 0:০£01567) 10121£7) 
6301১808০)--:এক দেশের মুদ্রার সহিত অপরাপর দেশের মুদ্রার বিনিময় 
হার উহাদের পারস্পরিক চাহিদা ও যোগানের হ্বারাই নির্ধারিত হয় 
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ইন্থাই স্বাভাবিক সময়ে ঘটিত। কিন্ত যুদ্ধোস্তরযুগে প্রায় সকল দেশেই 
১বদেশিক বাণিজ্য এবং জাতীয় অর্থনীতি সংরক্ষণের স্বার্থে বৈদেশিক বিনিময় 
তার নিয়ন্ত্রণ করা হয় । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর (ইহার সহিত সরকারের ও 
বানিজ্য ও অর্থদপ্তরের ঘনিষ্ঠ দহযোগিত। থাকে ) এই দায়িত্ব অপিত থাকে । 
এই দায়িত্ব পালনের জন্ত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের উপরেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
নিয়নত্রণাধিকার দেওয়া হয়। 

(৭) শেষ উপায়ের কর্জদাত1 (15006 ০£ 1850 1650৫ )-- 
সহ্ছল। যাহাতে খণের বাজারে আথিক বিপর্যয় না ঘটে সেই উদ্দেশে কেন্্রীন 
ব্যাঙ্ক সাধারণ ব্যাঙ্কগুলিকে, বাট! প্রতিষ্ঠানগুলিকে ও হুণ্ডির দালালদ্দিগকে 
ধার দিয়া থাকে । জনসাধারণের মধ্যে যদি নগদ উঠাইয়া লইবার হিড়িক 
পড়ে, ব্যাঙ্ক হইতে যদি তাহার] বেশী করিয়া টাক! তুলিয়া! লয়, তাহা হইলে 
ব্যাঙ্কগুলিও হুপ্ডির দালাল ও বারা প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে ধার দিয়াছে তাহ 
ফিরৎ চাহিবে। ইহাতে চতুর্দিকেই নগদ টাকায় ও ধারে টান পড়িয়া 
আধিক বিপর্য)য় ঘন]ইয়া আসে । তখন ব্যাঙ্ক, বিশদালাল ও বাটা প্রতিষ্ঠান- 
গুলি বেন্টরীয় ব্যাঙ্কের নিকট দৌড়াঁয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধার 
করিয়া! খণের বাজারের টান এবং সম্ভাব্য আধিক বিপর্য্যয় কাটাইয়া উঠে। 
সর্বদাই ঘে এন্সপ বিপর্ষ্যয় ঘনাইয়া আসিতেছে তাহা নহে। কিন্তু কেন্দ্রীয় 
ব্যাক্কের নিকট ভাঁল হুপ্ডি ও সিকিউরিটি লইয়া] গেলে ধার পাওয়া যাইবে 
এই আশ্বাস খণের বাজারের একটি প্রধান সহায়। তবে শেষ অবলঘ্বন- 
রূপে থাকিলেও, কি ধরনের সিকিউরিটি এবং বিলে ইহা ধার দিবে এবং 
কত ছ্বদের হারে ধার দিবে তাহ] কেল্গীয় বাঙ্ক স্তিব করিবে এবং তাহাও 
সিদ্ধান্তই চূড়াত্ত। 

0 %. 1)0 50 6110] 16 01006 108 2 060178] 13807060808 85 
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108. সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই সরকারের ব্যাঙ্করূপে কার্ধা করে। 
সরকাগ জনগণের নিকট হইতে যে কর আদায় করেন এবং অন্তান্ত ত্র 
হইতে যে আয় করেন তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট আমানত রাখা হয়। 
কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ষের উপর চেক কাটিয়া এই টাকা তুলা হয়। কেন্দ্রীয় ব]াঙ্ক এই 
আমানতের উপর সুদ দেয় না বটে,কিন্ধ সরকার এই আমানত হ্ইভে 
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যখন খুশী টাকা উঠাইতে পারেন। এক্সপ অবস্থায় কোন কোন অর্থনীতিবিদ 
এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী যনে করেন যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী ব্যাঙ্করূপে কার্য 
করিলে উহ তাহার যথাযথ কর্তব্য সম্পাদনের বি্ব হইয়া দরাড়ায়--বিশেষ 
করিয়] আধিক বাজারে স্থায়িত্ব ও ভারপাম্য বক্ষ! করা কঠিন হয়। 


ইহার কারণ স্বরূপ তাহার] যে যুক্তি দেন তাহা হইল এইক্প। ব্যাঙ্কের 
আমানত হইল উহার দায়-দায়িত্ব ; সেইন্দপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট থে 
আমানত থাকে তাহা হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়দায়িত্ব (11901117065 )। 
কিন্তু কেন্ত্রীর-ব্যাঙ্ক-এর দায়দায়িত্বের একটি বিশেষত্ব আছে) বিশেষত্ব 
হইল, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়দায়িত্ব (আমানত ) নগদ টাকার সমান । কেন্ত্রীয় 
ব্যাঙ্ক যে নোট প্রচার করে তাহা উহার দায়দায়িত্বের মধ্যে দেখায়। 
আবার উহার নিকট যে আমানত থাকে (সাধারণ ব্যাক্ষগুলির আমানও, 
বা সরকারের আমানত, বা স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির আমানত ) 
উচ্নাও তাহার দায়দায়িতের মধ্যে দেখায়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আমানতে র 
উপর চেক কাদীয়। একজন যর্দ আর একজনকে প্রদান করে, চেক গ্রহীতা 
উহ্থা নগদ টাকারূপেই গণ্য করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক"্এর আমানত যদ্দি নগদ 
টাকার সমান হয়, তাহা হইলে উহ্থার সহিত সমগ্র ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার কর্জের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । নগদ টাকার উপর ভিত্তি করিয়াই ষে কর্জ ব্যবস্থা গড়িঘ্না উঠে 
ইহা স্ববিদিত। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত মোট আমানতের মধ্যে 
সরকারের আমানত বুহদংশ, এবং যেহেতু সরকার যখন খুশী এই বৃহদংশ 
উঠাইয়া লইতে পারেন সেহেতু এই বুহদংশ অত্যন্ত চঞ্চল। ইহার দ্বরু 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের দায়-দায়িত্ব (119111063 ) নিজেই পরিপূর্ণভাকে 
নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না; তদন্থপাতে কর্জ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টকর হয়। 
সরকারের রাজস্ব ব্যবস্তার অস্থিরতা ধণের বাজারে অস্থিরতা আনিয়। দেয়, 
কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক উহ ঠিক সামলাইয়া উঠিতে পারে ন|। 


এই যুক্তির যথেষ্ট সারবত্বা আছে কিন্ত উহ্াই এ সম্পর্কে শেষ কথ! নহে । 
অনেক অর্থশীতিবিদ, যথা সেয়ার্স (58565 ) মনে করেন যে যথাযথ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিলে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে সরকারের ব্যাঙ্ককূপে কাধ্য কর? 
ক্ষতিকর হয় না। আসল সমস্য! হইল সরকারী ব্যালান্স-এর অস্থিরতা । 
যথাধধ ব্যবস্থা অবলঘনের দ্বারা এই অস্থিরতা দূর করা যায় বলিয়া উঠ1 
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মনে, করেন । সার! বৎসর ধরিয়া সরকারের আয় ও ব্যয়ের সমতা! বজায় 
রাখ যায় না? কিন্ত ট্রেজারী বিল-এর মেয়াদ এবং নূতন প্রচার একপভাবে 
যদি সাজানে! হয় যাহাতে সরকারের আয় ও ব্যয়ের ফাকের সহিত উহ! 
লামঞজন্তপূর্ণ হইবে, তাহা হইলে সরকারের ব্যালান্স মোটামুটি স্থির থাকিবে । 
এ সম্পর্কে সেয়াস' বলিয়াছেন £ “মেয়াদপৃতি এবং নৃতন প্রচারের মধ্যে 
ফাককে, চলতি রাজন্ব সংগ্রহ ও চলতি ব্যয়-এর যধ্যেকার ফাকের সহিত 
সমান এবং বিপরীতমুখী হইতে দিয়া সরকারী অর্থবিভাগ ইহার ব্যাপাব্স 


মোটামুটি স্কির রাখিতে পারে ।” (৮85 ৪820518 05৪ €৪ ৮০০০1) 
182001165 200 776৮ 15512 00 6091 ৪170 06 1) 01) 010051৩ 
01106101. 00 205 01501610810 17060572610 001101) 1610016 8180 
০00116170 60০15010016) 0106 171295015 081) 211210660০0 106610 16, 
08181002 8110105110806]5 502016.5 98%615) 71000170 1381705115). 
0.8. 01810 6106 5871008 878 11] 10101) 2 0810191 08101 
21167101)65 £0 ০07)17-0] ০075011 (0,8. 19660: 1969). [70জ৮ 00 0670878] 
82005 90160] 818৩ 16100117002 10911016801 0077)11761018] 7381) 109 ? 
(1)60766 1905 3 37081) 1962) 
[088071006 €116 3111676106 1)9115005 1721105 60195 (06116781 087)84 
0 00100:01 01601. (3, &. 1060. 1966) 


£&08. ঘোঁশের সাধারণ ব্যাঙ্ছলমৃহের দ্বারা যে পরিমাণে খপ প্রদত্ত হয়, 
জিনিসপত্রের দামের উপর উহ্থার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে । দামস্তর নিয়ন্ত্রণের 
জগ্ঠ সেই কারণে ব্যাক্ষলমুহের দ্বারা প্রদত খপ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন হয়। 
দেশের, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-এর উপর এই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়' 
থাকে । যেসকল ব্যবস্থা প্রয়োগে ও প্ভতি অবলম্বনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই 
দারিত্ব পালন করে সেগুলি হুইল, ব্যাঙ্করেট, খোলাবাজার ক্রিয়াকলাপ, 
রিজার্ভ রেশিওর পরিবর্তন, বাছাই খণ ও নৈতিক উপরোধ | 

(১) ব্যাঙ্ছরেট (71271001961706 006 3501 156): ষে তদের 
হারে কেন্দ্রীর ব্যাঙ্ক অত্যুৎকৃষ্ট হুপ্ডি পৃনর্বাট্টা করিয়া দেয় তাহাকে ব্যাক্করেট 
বলে। ব্যাক্কগুলি তাহাদের খরিদ্দারদের যেহুগ্ডি বাটা করিয়া দেয়, প্রয়োজন 
হইলেই (প্রায়ই এইক্প প্রয়োজন হয় ) উহ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ব-এর নিকট হইতে 
পুণর্বান্টা করিয়া লয়। ন্ুতরাং কি হারে ব্যাক্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক-এর নিকউ 
হইতে ধার পাইবে উহা তাহাদের বিশেষগ্ভাৰেই বিবেচনা করিতে হম্ব। 
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ব্যাক্করেট বাড়িলে কমিলে' সাধারণ দের হারেও তারতম্য ঘটিবে | ব্যাঙ্করেট 
বাড়িলে, বাণিজ্যমূলক ব্যাক্ষগুলি ও বাই! প্রতিষ্ঠানগুলি (19০0959 
80056৪) বাটার হার ও সুদের হার বাড়াইয়া দিবে? বিপরীত ক্ষেত্রে 
তাহার] সুদের হার কমাইয়া দিবে। মদের হার বাড়িয়া গেলে, 
উৎপাদনকারীদের উৎপাদন খরচা বাড়িবে এবং ধাহাঁর1 ব্যাঙ্ৃ-এর নিকট 
£ইতে ধার করা টাকাম্ম মাল ইক করে, তাহারা মাল মজুদ কর! কমাইয়। 
ঘিবে। মাল মজুদ করা কমাইয়া দিলে, উহ্বাতেও উতৎপাদনকারীগপ 
উৎপাদন ভাস করিতে প্রণোদিত হইবে । উৎপাদন কমিলে, লোকের আয় 
কমিবে» বেকার-এর সংখ্যা নাড়িবে। অর্থাভাবে লোকে ব্যয় কমাইতে 
বাধ্য হইবে, তখন জিনিষপত্রের দাম কমিবে। বিপগীত ক্ষেত্রে অর্থাৎ 
বাক্করেট কমিলে গুদের হার কমিবে ; মাল মভুদকারীর। বেশী করিয়া মাল 
মঞ্জু করিবে । উৎপাদনকারীর) (সম্তায় ধার পাইবার দরুণ এবং মজুদদারদের 
চাহিদা বৃদ্ধির দরুণ) বেশী উৎপাদন করিবে । ইহাতে লোকে চাকুরী 
পাইবে বেশী, জনসাধারণের আয় বাড়িবে। অর্থাগমের দরুণ লোকে ব্যয় 
বাড়াইবে, উহাতে দামস্তর বাড়িবে | সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দামস্তর 
কমাইতে হইলে ব্যাঙ্করেট বাড়াইবে, দামস্তর বাড়াইতে হইলে ব্যাক্করেট 
কম্মাইবে। 

(২) খোলাবাজার কারবার (02673 1009811066 0061801008 )- 
খোলাবাজার কারবার বলিতে বুঝায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্ভক সিকিউরিটি 
ক্রেয় বিক্রয় । সিকিউরিটি বলিতে এখানে সরকারী সিকিউরিটি বা ধণপত্র 
বুঝায় । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একটু কম দামে সিকিউরিটি বিক্রয় করিতে চাহিলে, 
অনেকেই উহা] কিনিতে চাছিবে এবং কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্ক একটু বেশী দাম দিলে 
অনেকেই উহা বিক্রয় করিতে চাছিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সাধারণ 
ব্যাঙ্গুলির ধার! প্রদত্ত কর্ছের পরিমাণ কমাইয়া দিতে চাহে তাহা হইলে 
উন্থা দিকিউরিটি বিক্রয় করিতে আর্ত করিবে; বাণিজ্যমৃলক ব্যাঞ্চগুলি 
যদ্দি উদ! কিনে, তাহ! হইলে অবিলম্বে তাহাদের নগদ টাক! কমিয়া যাইবে । 
এবং জনসাধারণ যর্দি উহ] কিনে, তাহা হইলেও তাহারা ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে নগদ টাকা উঠাইয়া লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে মৃল্যপ্রদান করিবে। 
ব্যাক্ের হাতে নগদ টাকা কমিয়া গেলেই তাহার] কর্জ প্রধান কষাইতে 
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বাধ্য হইবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির 
দ্বার! প্রদত্ত কর্জের পরিমাণ বাড়াইতে চাহে তাহা হইলে উহা সিকিউরিটি 
ক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে। সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে যদ্দি উহ্থা 
ক্রয় করে তাহা হইলে উহার দরুণ মূল্য প্রদান করিলেই ব্যাঙ্ক গুলির হাতে 
নগদ টাকা বাড়ি! যাইবে; যদি জনসাধারণের নিকট হইতে উ্া ক্রয় 
করে তাহা হইলে জনপাধারণ নগদ টাক! পাইবে এবং ব্যাঞ্ষে বাখিবে। 
উহ্হাতেও ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা বাড়িবে। তখন সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি 
তাহাদের কর্জের পরিমাপ ৰাড়াইবে। 

(৩) নগদ রেশিও'র পরিবর্তন (৬৪115601010 0৫ 056 0851) 18610) : 
কোথাও প্রথা অন্থযায়ী, কোথাও বা আইন অহ্থযায়ী, সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি 
তাহাদের মোট আমানতের (নিক্কি্ আমানত এবং সক্রিয় আমানত উভয়ই) 
একটি নির্দিষ্ট অন্থপাত নগদ টাকার আকারে নিজেদের নিকট বাখিয়া! দিতে 
বাধ্য ধাকে। যেখানে আইনের দ্বার এই নির্দিষ্ট অনুপাত রাখিতে ৰাধ্য 
কর! হয়, সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক & অনুপাতের পরিবর্তনকরিবার জন্ত সাধারণ 
ব্যাঙ্গগুলিকে যদি নির্রেশ প্রদান করে, তাহা হহলে সাধারণ ব্যান্ব গুলি 
তাহাদের কর্জ প্রদান কমাইতে-বাড়াইতে বাধ্য ভইবে | ধরাযাক আইন 
অনুলারে নগদ বেশিও হইল শতকর1 ১৫ ভাগ এবং উহা কমাইবার বাড়াইবাঁর 
নির্দেশ দিবার অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে দেওয়। হইয়াছে । এক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক যদি সাধারণ ব্যা্কগুলিকে শতকর] ২০ ভাগ নগদ রাখিবার নির্দেশ দেয় 
তাহা হইলে বেশী করিয়! নগদ টাকা হাতে রাখিয়া দিতে হইবে এবং কম" 
প্রদান কমাইতে হইবে । বিপরীত ক্ষেত্রে, যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক শতকরা ১০ 
ভাগ নগদ রাখিবার নির্দেশ ( অর্থাৎ অন্নমতি ) দেয়, তাহা হইলে কম করিয়? 
নগদ টাক! হাতে রাখিলেই চলিবে এবং বেশী করিয়া ধার দেওয়া সম্ভব 
হইবে। 


(8) বাছাই খণ নিয়ন্ত্রণ ( 9০15০0০ ০:51 002001) £ কোনও 
কোনও দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে উহা! বিশ্লেষ 
ব্যক্তিকে বা বিশেষ উদ্দেশ্যে ঝণ দেওয়া নিষেধ করিতে পানে । যেসকল 
বন্তর বন্ধকীতে বা বস্ত ক্রয় বিক্রয়ের কার্যে খণ প্রদান করিলে সাধারণ দ্বাম* 
ত্বরের উপর চাপ পড়ে (যথা খাঘ্ভব্স্ভ) মে সকল বস্তুর উপর কতখানি খণ 
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দেওয়া উচিত এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দেশ জারী করিলে: ব্যাঙ্কগ [লি 
তরদমষায়ী কার্য করিবে। 

(৫) নৈতিক উপরোধ (00191 061508000 ) £ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
নির্দিই ক্ষমতা! যাহাই হউক না|! কেন, উহার সহিত সাধারণ ব্যাঙ্কসমূহের 
ঘনিষ্ঠ সংষোগ অবশ্যন্ভাবী। সাধারণ ব্যাক্ষসমূহ কেন্দ্রায় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
প্রয়োজনের সময়ে অর্থসাহায্যের প্রত্যাশী । সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণ- 
ভাবে অন্থুরোধ জানাইলে সাধারণ ব্যান্গুলি উই1 পালনের জন্ত চেষ্টা করে। 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খণ-হ্াস বৃদ্ধির জন্ত অনুরোধ জানাইলে উহ? অনেক সময়েই 
ফলপ্রদ হয়। 

04. 10918177681) 005 09210 28105 2 91107 17007 ৪. 610806৩ 
1) (106 08701 ৮966 08101106706 (16 [08001198172 00৬68 08 17002৩ড 
(7085765 1962). 101560088 (176 611160895 ০91 0870] 7806 ৪ জয়া 
17181501678 01 11017616275 10110 (1080166, 1964). 

£&108, মালের ক্রেতা মালবিক্রেতার (সাধারণতঃ উৎপাদনকারী ) 
নিকট হইতে ধারে মাল ক্রয় করিয়া হুণ্ডি কাটিয়া দেয়। এই হপ্ডির দ্বার? 
মাল ক্রয়কারী মাল কিক্রয়কারীকে (অথবা তাহার পক্ষ হইতে হুণ্ডিটির 
বাহককে ) তিনমাস পরে উহাতে উল্লেখিত অর্থ প্রদ]ন করিবে বলিয়! স্বীকৃত 
থাকে। কিন্ত পাওনাদার যদি তিনমাল আঁতক্রান্ত হইবার পূর্বেই টাকার 
প্রম্মোজন বোধ করে, তাহা হইলে কোনও বানিজ্যমুলক ব্যাঙ্কের 
((0010035170181 0210] ১ অথবা বাটা প্রতিষ্ঠানের (10150090100 130808€ ) 
নিকট হুইতে এ হুণডিটি ভাঙ্গাইয়! লইতে পারে; ইহাকে হুগ্ডি বাসী 
(0250000৮) করা বলা হয়; বিনিময়ে, ব্যাঙ্ক বাবা প্রতিষ্ঠান কিছু 
কমিশন বা হুদ লয়। কিন্ত ইহারা আবার নগদ টাকার যদি প্রয়োজন বোধ 
করে, যে কোন সময়েই করিতে পারে--তাহা হইলে ইহার! এ হণ কেন্ত্রীয় 
ব্যাঙ্কের নিকট ভাঙ্গাইতে পারে । এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এ বাট্টাকবা 
হু্ডিটিকে পুনরায় বাষ্টা করিয়া দিল। যে কোন হুপ্ডিকেই এইভাৰে পুনর্বাষ্টা 
কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক করিয়া দেয় না--ওধুমান্র সেই হুপ্ডিকেই ইহা পুনর্বাই1! করে 
যেগুলি, ইহার মতে, সর্বোত্কই | কেন্দ্রীয় ব্যাঙ যে স্বদের হারে সর্বোৎকষ্ট 
কুপ্ডি, পুনর্বাটা! করে তাহাকে পব্যান্করেট” (8800 1৪6 ) বলা হইব! থাকে.) 
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অনুবিধাম্ব পড়িলে লাধারণ ব্যাঙ্কগুলিকে কেন্্রীক্ ব্যাক্কের নিকট দৌড়াইতে 
হম বলিয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে হারে ব্যাঙ্করেট আদায় করে, সাধারণ ব্যাক 
গুলিকে উহার সহিত খাপ খাওয়াইয়া নিজেদের ঘদের হার স্থির করিতে 
হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ব্যাহ্করেট বাড়াইয়া দেয় তাহা! হইলে সাধারণ 
ব্যা্গুলিও নিজেদের স্বদের ভার-নিজের! যে হারে টাকা দেয়-_বাড়াইস্। 
দেয়) বিপরীত ক্ষেত্রে' কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি হুদের হাঁর কমাইয়া দেয় তাহা 
কইলে সাধারণ ব্যাঞ্চগুল হের হার কমাইয়া বেশী ধার দিতে অগ্রসর য়, 
কারণ. নিজের সম্পত্তির নিরাপত্ত। বজায় রাখিয়া ব্যাঙ্ক যত বেশী ধার দিতে 
পারে, ততই তাহার কারবারের লাভষোগ্যত1 ধাড়ে। ব্যাক্ষের ধার দিবার 
উপর. যেহেতু দামস্তর নির্ভর করে এবং ব্যাঙ্ককর্তৃক খণ প্রদান যেহেতু ব্যাঙ্করেট 
এব দ্বারা নির্ধারিত হয়, সেহেতু দামস্তরের উপর বাঙ্ক-রেট-এর যথেষ্ট প্রভাব 
থধাকে। 

যাহারা ব্যাক্ক-এর নিকট হইতে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিমিত্ত টাক] ধার করে 
তাচ্ছার! হয় মালমজজুদ কারী (5:0015151) অথবা উৎপাদনকারী (700061)। 
ব্যাক্করেট কমিলে, সুদের হার কমে ॥উহ্হাতে মাল মজুতারদের মাল মঞ্জু 
করিবার খরচা কমে । তখন তান্ার। উৎপাদনকারীদের নিকট বেশী করিয়া 
ঘলের বরাত (০:৫০: ) দেয় । উৎপাদনকারীর! তখন বেশী করিয়া মাল 
উৎপাদন করিতে থাকে । আবার উৎপাদনকারীর] নিজেরাই যে টাকা ধার 
করিয়া উত্পাদনের কাজে নিয়েগ কবে উহাও তাহারা এক্ষণে কম হাদেই 
পান্ত, অর্থাৎ উৎপাদনকারীদের উৎপাদন-ধরচা কমিয়া যায়! ইহাতে 
তাঙাদের লাভ কাড়ে এবং উচ্বার দরুণও তাহার! উৎপাদন বাড়াইতে প্রলুব্ধ 
হম্ব। উৎপাদদনকারীরা উৎপাদন বাঁড়াইলে €্শৌ করিয়! অন্তান্ক উৎপাদক 
উপাদান নিয়োগ করে! লোকের কর্মসংস্থান ( 61001951061)0) বাড়ে, 
এবং উপার্জন বাডে। উপান্্রন বাড়িলে ব্যয় বাড়ে। একজনের ব্যয় 
অপরের আম্ব। এই ভাবে সকলেরই আয় ও ব্যয় বাড়ে । ৩খন দামস্তর 
বাড়তে থাকে। 

বিপরীতভাবে দেখিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ছ যাদ ব্যাঙ্করেট বাড়াহিয়া ধেস্ব। 
তাহা হইলে দাঁমন্তরের পতন ঘটিবে দেখা যাইবে। ব্যাঙ্কবেট বাড়িলে 
পাঝারণ ব্যাঙ্ক সমূহ বাধ্য হইয়। তাহাদের হাদের হার বাড়াইয়া দিবে । 
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উদ্বাতে মাল মজুতদারদের মাল মঞ্ভুত করিবার খরচা বাড়িয়া যাইবে ; 
তাহার] উৎপাদনকারীদের নিকট মালের বরাত (01:06£ ) কমষাইয়! দিবে। 
উৎপাদনকারীদের বিক্রয় কমিবে। আবার উৎপাদনকারীর1 নিজেরাও যে 
টাকা ধার করিয়! ব্যবসায়ে খাটাইতেছে তাহার জগ্চও বেশী গুদ দিতে ছইবে 
অর্থাৎ উৎপাদন খরচা বাড়িয়া যাইবে । ইহাতে মুনাফা (0:05) কষিছ' 
সাইবে। উতৎ্পাদনকারীর1 তখন উৎপাদন কমাইবে। সেক্ষেত্রে অন্থান্থ 
উৎপাদক উপাদান কম করিয়া প্রয়োজন হইবে, লোকের চাকুরী যাইবে 
এবং সাধারণ উপার্জনের শুর' কমিয়া যাইবে । আয় কমিলে লোকে ব্যয় 
কমাইতে বাধ্য হইবে । জিনিসপত্র বিক্র হইবে না| এবং দাম কমিতে 
থাকিবে । 

এই কারণে দামস্তর বাড়াইবার প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেট 
কমাইয়! দেয়, এবং দ্ামন্তর কমাইবার প্রয়োজন হইলে উহ| ক্যাক্করেট 
বাড়াইয়া দেয় । কিন্তু ব্যাঙ্করেট এর এই হাস বুদ্ধি দামস্তরের উপর কতখানি 
এবং কত ভ্রত প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে সে সম্পর্কে সব সময়ে নিশ্চয়তা ন! 
থাকিতেও পারে । ইহার কারণ প্রধানতঃ তিনটি । প্রথমতঃ) ব্যাঙ্করেট-এব 
যে প্রতিক্রিয়া! উপরে আলোচনা] করা হইল উহ] নির্ভর করে ব্যাক্করেট-এর 
সহিত অন্ঠান্ত স্বদের হারের সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ তাহার উপর। যদি টাকার 
বাজার সেক্সপ হসংগঠিত না হয়, টাকার বাজারের বিভিন্ন অংশে যদি বিভিন্ু 
হদ্ধের হার চালু থাকে, তাহা হইলে ব্যাঙ্করেট এর হাস বৃদ্ধিআনপাতিকভাবে 
দামণ্ডরের হাস বৃদ্ধি না ঘটাইতেও পারে । ব্যবস1 বাণিজ্যের কোন কোন 
অংশে উহ1 সর প্রতিক্রিয়া! ঘটাইবে, কোন কোন অংশে উহ অনেক বিলঘে 
প্রতিক্রিয়া ঘটাঁইবে, কোনও কোনও অংশে উহা নিশ্ষল হুইবে। দ্বিতীয়প্তঃ, 
দাষস্তরের উপর ব্যাঙ্ক রেট-এর পরিবর্তন কিব্প প্রতি ক্রিয়া ঘটাইবে উহ নির্ভর 
করে মোট উৎপাদন খরচার মধ্যে দের দরুণ খরচ1 কতখানি অংশ দখল 
করিয়া আছে তাহার উপর ! মোট খরচার মধ্যে হুদ যদি নগন্য অংশ হয়, 
মালিকের নিজের মূলধনের তুলনায় ধার কর] মুলধন যদি কম হয়, তাছ। 
হুইলে হাদের বৃদ্ধি উৎপাদন খরচা এমন কিছু বাড়াইবে না। তৃতীয়ত$, 
সংগঠিত টাকার বাজারে ব্যাক্করেট বৃদ্ধি যদিই বা দামভ্তরের হাস ঘটায়, 
ব্যাঙ্করেট-এর ভাস যে দামভরের বৃদ্ধি ঘটাইবেই, এইরূপ কোন নিশ্চমতা নাছ। 
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কারণ, মুলতঃ ব্যবসা বাণিজ্যের সম্ভাবনা অনুযায়ীই উৎপাদনকারীরা টাকা 
খাটায়। বাণিজ্য জগতে যদ্দি লাভযোগ্যতার আশা না থাকে, তাহা হইলে 
র্যাঙ্করেট-এর একটু হাসের দ্বার! ব্যবলায়ীদিগকে বেশী করিয়া বিনিয়োগে 
প্রলুন্ধ কর! সম্ভব হয় না। 


সগ্ওস্ম জম্্যাজ 


জাতায় আয় 
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878. অর্থনীতি যতই বৈজ্ঞাণিক দৃ্টিভঙ্গীর দ্বার! পরিশুদ্ধ হইয়ানে,ততই 
জাতীয় আয় সম্পর্কে ধারণ। হম্প্ট হইয়াছে এবং অর্থনৈতিক জীবনে, সেহেতু 
অর্থনীতির আলোচনায়, জাতীয় আর-এর যে প্রভূত গুরুত্ব রহিয়াছে তাহা 
উপলব্ধি করা হুইয়াছে। এই কারণে বিভিন্ন দেশে জাতীয় আয়ের পরিমাণ 
1নর্ধারণের চেষ্টা কর] হয় এবং বিভিন্ন সময়ে উহার কিরূপ পরিবর্তন হইতেছে 
তাহাও বিচার-বিশ্রেষণ করা হয়। 

' মানুষ তাহার দৈহিক এবং মানসিক শ্রম প্রয়োগের দ্বারা এবং প্রাকৃতিক 
সঙ্গতি ব্যবহার দ্বারা বিভিন্ন প্রকার সম্পদ উৎপাদন করিয়! থাকে + প্রক্কাতি 
মামুষকে যাহ! দিয়াছে তাহার উপর বুদ্ধি ও শ্রম প্রয়োগ করিয়৷ মানুষ সম্পদ 
সি করে। আবার এই সম্পদ কাজে প্রয়োগ করিয়া, অর্থাৎ ভোগ করিয়া 
মান্য তাহার নানাবিধ অভাবের তৃণ্থি বিধান করিয়া থাকে। ম্ুতরাং ফে 
প্রাকতিক সঙ্গতি হইতে সম্পদ সৃষ্টি হইতেছে এবং যে জনস্মষ্টি এ সম্পদ 
ভোগ করিতেছে উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক জাতীয় আয়ের দ্বারা বুঝিতে 
পারা যায়। জাতীয় আয় যদি কম হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ষে মানব 
তাহার কর্মক্ষমতা ও উদ্ভাবনী শক্ষির দ্বার! প্রাকৃতিক সঙ্গতির যথাযখ ব্যবহার 
করিতে পারিতেছে না $ অথব1 দেশবাসীর কর্মক্ষমতার অনুপাতে প্রাকৃতিক 
সঙ্গতি নিতান্ত অপ্রচ্ুর বলিয়া! প্রয়োজন অনুরূপ বা আশানুক্ধপ সম্পদ স্থ্ি 
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লন্ভব হইতেছে না| ঘদ্দি এনপ দেখা যায় যে জাতীর আয় আগেবেশী ছ্িঙ্গ 
কিন্তু পরে কমিয়া গিয়াছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আগেকার তুলনায় 
মান্বষের কর্মক্ষমতাঁর অনুপাতে প্রাকৃতিক সম্পদে টান পড়িয়াছে; জথব। 
প্রান্কৃতিক সম্পর্দের অনুপাতে মান্ষের কর্মক্ষমতায় টান পড়িয়াছে। এই 
*্টান* কে অতিক্রম করিবার জঙ্ত মাহ্ৃষ ক্রয়াগত চেষ্টা করে। ইহার 
সাফল্যের উপর অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভরশীল । অতএব জাতীয় আয়-এর 
বৃদ্ধি ঘটিলে বুঝিতে হুইবে যে প্রাকৃতিক সঙ্গতি ব্যবহাবের চেষ্টায় মানুষের 
পরিশ্রম, ও উদ্ভাবনী ও সংগঠনী ক্ষমতা ক্রমশঃ বেশী করিয়া সাফল্য লাত 
করিতেছে ; বিভিন্ন উন্নত প্রক্রিয়া অবিলম্বনে মান্বষের সাধনার সহিত 
বিজ্ঞানের আরাধনা যোগ করিয়া ক্রমশই বেশী পরিমাণে এবং বেশী মুল্যের 
সামগ্রী (ও কার্য) শ্থতি হইতেছে । অপর পক্ষে, যদি কিছুকাল যাবৎ 
জাতীয় আয় অপবিবতিত আছে দেখা যায় তাহা! হইলে বুঝিতে হইবে ষে 
প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানুষের স্জনী শক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা 
অপরিবতিত আছে। 
জনসমতির ভোগের অবকাশ কতখানি তাহ] জাতীয় আয়ু দেখাইয়া দেয়। 
আমরা বিবিধ প্রকার সম্পর্দ ও কার্য উৎপাদন করিয়! ভোগ করি। কত 
পরিমাণ সম্পদ আমরা উৎপাদন করিম কি পরিমাণে ভোগের অবকাশ স্ষি 
করিয়াছি জাতীয় আয়ের ছিসাব হইতেই তাহা বুঝিতে পার! যায়। ইহার 
অর্থ হইল যে জনসমষ্টি কতখানি অর্থনৈতিক স্রযোগ সুবিধা অর্জন করিতে 
পারিয়াছে_জনগপ পাধিব সুখ স্বাচ্ছন্দ কতখানি ভোগ কবিতে পারে, সে 
সম্পর্কে জাতীয় আয়ের হিসাব হইতেই ধারণ! করিতে পারা যায়। জাতী 
আয় বৃদ্ধি পাইলে ভোগের অবকাশ বৃদ্ধি পাইয়া মমাজের কল্যাণের অবকাশ 
বুদ্ধি পায়; জাতীয় আয় হাস পাইলে ভোগের অবকাশ কমিয়া গিয়া পাখিৰ 
কল্যাণের অবকাশ কমিয়া যায়। সাধারণ একজন লোক যেরূপ আয় বুদ্ধির 
জন্য আগ্রহাঘিতঃ জনসমষ্টিও সেইরূপ সমষ্টিগত আয় বৃদ্ধির জন্ত আগগ্রহান্বিত । 
দুইটির একই কারণ। ব্যক্তিগত আয় বুদ্ধির দ্বার! ব্যক্তি তাহার দুখ স্বাচ্ছন্দা 
বৃদ্ধি করে, জাতীয় আম বৃদ্ধির দ্বারা জাতি তাহার মুখ স্বাচ্ছন্দ্য বুদ্ধি করে। 
ব্যক্তি তাহার বর্তমান আয বাড়াইতে পারে অত্যধিক পরিশ্রমে স্বাস্থ্য নষ্ট 
করিয়া। এক্ষেত্রে তাহার আয় বুদ্ধির দ্বার] যথার্থ কল্যাণ বৃদ্ধি হয় না| সেইরূপ 


119 মূদ্রা, বাণিজ্য ও রাষরীয় অর্থ-বাবস্থা 


বে, একটি দেশেও শ্রমিক সমাজকে শোবণ করিয়া বর্তমানে জাতীয় জায় 
খাঁড়ানে! যাইতে পারে; এক্ষেত্রে জনসমহির একটি বিরাট জ্বংশের ভবিদ্যৎ 
কর্মদক্ষতার ক্ষতি হওয়াতে জাতীর কল্যাণ ব্যাহত হয়। আবার একজন 
বকতি যেরূপ তাহার ভবিষ্যতের আয় বর্তমানে টানিয়া লইয়া বর্তমানেই অধিক 
আয় দেখাইতে পারে কিস্ত উহ! যথার্থ আয় বৃদ্ধি নহে, সেইরূপ একটি 
জাতিও ভবিষ্যতে যথে& আয় দ্রিতে পারে এইরূপ সঙ্গতি বর্তমানে বিকাইয়া 
দিয়] বর্তমানে বেশী আয় দেখাইতে পারে । কিপ্ত উহ! ষথার্থ আয় বা কল্যাণ 
বৃদ্ধ নহে। 

জাতীয় আয়ের নিছক পরিমাণই নহে, উহার স্থাঘ়িত্বও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ: 
মোটামুটিভাবে জাতীয় আয় বধিত হইলেও, কখনও উন! খুব কমিয়া যাইতে 
পারে, কখনও বা খুব বাড়িয়া] যাইতে পারে। ব্যবসা] বাণিজ্যের সমৃদ্ধির 
সময়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় এবং মন্দার সময়ে হাস পায়। সমুদ্ধি ও মন্দার 
মধ্যে জাতীয় আয়ের এই উঠা-নাম! যদি খুব বেশী হয় তাহা হইলে জাতি 
বর্ধিত জাতীয় আয়ের পরিপূর্ণ সুযোগ লইতে পারিবে না, জাতীয় আয়ের 
স্বরত] ন] থাকায় উবার পরিপূর্ণ সদ্ধ্যবহারের কোন দীর্ঘকালান পরিকল্নন' 
কর! সম্ভব নহে । হ্বতরাং জাতীয় আয় কতথানি কল্যাণের সহায়ক তাঙ্ক' 
উচ্বার স্থিরতার উপরও নির্ভর করে। সেইজন্য উপার্জন, কর্মসংস্বান ৪ 
দামগুরের স্বারিত্ব-বিধান লইয়। অর্থনীতি বিশেষ আলোচনা করে । 

জাতীয় আয়ের বণ্টনের উপরেও সমগ্রভাবে সমাজের কল্যাণ নির্ভর 
করে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেও যদি দেখা যায় যে জনসমটির একাংশ 
অধিকতর ধনী হইতেছে এবং অপরাংশ দরিদ্রই থাকিয়। যাইতেছে তাঁছা 
হইলে জাতীয় আয়ের বুদ্ধির দ্বার] আনুপাতিক কল্যাঁণ সাধিত হইবে না। 
জাতীয় আয় কল্যাণের হ্বচশ] করেঃ কিন্তু উহার বণ্টনে যদি ঘোরতর 
বৈষষ্য থাকে তাহ! হইলে উহা! হইতে যতখানি কল্যাণ লাভ সম্ভব তত- 
খানি কল্যাণ লাভ কর! যায় না। সুতরাং জাতীয় আয়ের সবসম বণ্টন 
আধুনিক সকল দেশেরই সমাজনীতির অন্থতম উদ্দেশ্য 

এই আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে জাতীয় আয় বলিতে 
আমরা যাহা বুঝি উহ ব্যক্তি ও সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ গুরুত্ব- 
পুর্ণ স্বান অধিকার করে। তবে উহ্থার প্রকৃতি ও তাৎপর্য অনুধাবশ 
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করিতে হইলে নিছক উচ্থার পরিমাণ বিবেচনা করিলেই চলিবে না। উহ্থার 

সহিত বিবেচনা করিতে হইবে £ (১) এ পরিমাপ জাতীয় আয় উপার্জন 
করিতে গিয়! সমাজের অন্তান্ঠ ক্ষেত্রে কি প্রতিক্রি়] ঘটিতেছে ( অর্থাৎ কফত- 
খানি লাভবান. হইবার জন্ত সমাজ অগ্ঠান্ত বিষয়ে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতেছে )) (২) ভবিষ্যতের আয় বৃদ্ধির পথ নষ্ট করিয়া বর্তমানের আস 
করা হইতেছে কি না; (৩) বিতিন্ন সময়ের মধ্যে জাতীয় আয়ের 
উঠানামা কতখানি ; (৪) সমাজের বিভিন্র শ্রেণির মধ্যে উহ্থার স্থুমম 
বপ্টম হইতেছে কিনা । ম্ুতরাং জাতায় আর সম্পর্কে বিবেচনা সমগ্র অর্থ- 
নীতি শাস্ত্রের মধ্যেই ছড়াইয়া আছে । 
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&708, জাতীয় আয় বলিতে যাহা বুঝায় মার্শাল উহ্াকে জাতীয় 
ধনভাগার ( 28010081 10151061)0 ) রূপে অভিহিত করিয়াছেন। জাতীয় 
ধনভাণ্ারের সংজ্ঞা প্রদানে মার্শাল বলিয়াছেন, “দেশের প্রাকৃতিক সঙ্গত্ির 
উপর শ্রম ও পুজি ক্রিয়৷ করিয়। প্রতি বৎসর বস্ত সামগ্রা এবং সকল প্রকার 
কার্ধ্য সমেত অবদ্য সামগ্রার একটি নিপিষ্ট নীট পরিমাণ উৎপাদন করে। 
ইহাই হইল দেশের খ1টি নীট বাৎসরিক আয়, অর্থাৎ জাতীয় ধনভাগ্ার 1, 
| ৮7006 180001 820 080161 0৫6 006 ৫০0) 2001006 00 15 
178010102] 165080:065 01000006 21017081152. 02105019136 26£16690 ০01 
00100100010125, 018061191 2120 10000206119], 11001001056 56515 01 
81] 1011005, [1015 15 0061060 8121)19] 17100101606 00600010001 
108001081 01%1061)0.৮ 17181517911, ] মার্শাল"এর মতে বৎসরের মধ্যে নব- 
নিমিত সকল সামগ্রী ও মবসম্পাদিত সকল কার্ষে)র যূল্য হইতে পুরাতন পু'জির 
ক্ষয়ক্ষতি জনিত ব্যয় বাদ দিলে যাহ অবশিষ্ট থাকে তাহাই হইবে জাতীয় 
ধনভাণ্ডার বা জাতীয় আয । অধ্যাপক আরভিং ফিশার কিন্তু জাতীয় আয়কে 
“নাট ভোগ্য আয়” (060 50598108016 1000106) বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। 
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ইহার তাৎপর্যয হইল যে স্থায়ী ভোগ সামগ্রী ঘর্দি উৎপাদিত হুয়.তাহ!] 
হইলে ষে বৎদরে উহ] উৎপাদিত হুইল লে বৎসরে উহার মূল্য জাতীয় 
আম্ব-এর মধ্যে ধর হইবে না, কারণ তখনও উহা! কাজে লাগানো হুয় নাই, 
উহা! হইতে তখনও উপার্জন করা হয় নাই। কিন্তু পরব্সর হইতে 
পুছি পামগ্রী ইইতে ষে উপার্জন হইবে তাহ! প্রতি বৎ্সরই জাতীয় আক্জের 
মধ্যে ধর! হইবে । মার্শাল-এর মতে এই ধরণের সামশ্রীর মূল্য জাতীয় 
আয়ে শুধু একবারই ধর! হইবে--ষে বসরে উহা] উৎপাদিত হইয়াছে 
পেই বৎসর; ফিশারের মতে উহার থোক্‌ মুলা উৎপাদনের বৎসরে 
জাতীয় আয়ে ধর] হইবে নাঁ। উহার পর বৎসর হুইতে বাৎসরিক মুল্য 
ধরা ছইবে। ফিশারের সংজ্ঞা! যুক্তির দ্রিক দিয়া সঠিক কিন্ত মার্শালের 
সংগা হিসাবের দিক হইতে এবং ধারণার দিক হইতে সরল। ল্ড ষ্ট্যাম্প 
এবং আরও কয়েকজন অর্থনীতিবিদ জাতায় আয় সম্পর্কে আরও মন্কীর্ণ 
সংজ্ঞ দ্রিবার পক্ষপাতী; তাহাদের মতে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা 
উচিত “জনসমষ্টির বাশ্তব আয়ের সেই অংশ যাহ! মুদ্রার অনুপাতে পরিমাপ 
কর] যায় | (৮7100800216 0£ 006 091600352 11)00005 0£ 6106 


5010)001010105 01101) 19 100698501:620 11) (510095 0€ 100106.৮ ) 


দ্যাযুয়েলমন “জাতীয় আয়ু*-কে নীট জাতীয় উত্পাদন (“বি 
ব9010081 0:0৫0০0) রূপে বর্ণনা করিয়াছেল। দেশের মধ্যে মোট ষত 
পরিমাণ সামগ্রী ও কাধ্য ভোগ করা হইয়াছে উহ্হার সহিত নীট বিনিময় 
যোগ করিলে যাস্থা দীড়াইবে তাহাকেই তিনি “শীট জাতীয় উৎপাদন* 
বলিয়াছেন । (66 0801009110101306 15 015০ ৪00 06 00050101010) 
50005 81)0 521:51065, 210. 04 1766 10525000610, ) নীট বিয়োগ 
বলিতে বুঝায় নীট পুজি সামগ্রী সুতি (066 ০811051691108000 ) এবং 
উহ্থার মধ্যে তিনটি বিষয় অন্তভূক্ত থাকে £ (১) ঘরবাড়ী (২) যন্ত্রপাতি 
এবং (৩) অর্ধলমাপ্ত বা নিমায়মান সামগ্রী ও মজুদ মাল (11560090125) | 
যে দেশে নৃতন পুজি সামগ্রী গঠন ঘটে না, নুতন পুজি সামগ্রা 
সষ্টি হয় না, সেখানে ভোগকার্ধয ঠিক “নীট জাতীয় উৎপাদনের” সমান ; 
কিন্ধ যেখানে নৃতন পুজি সামগ্রী স্থপ্টি হইতেছে, সেখানে যে পরিমাণে নীট 
বিনিষ্বোগ হইতেছে, ঠিক দেই পরিমাণেই "নীট জাতীয় উৎপাদন” ভোগ- 
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কার্য অপেক্ষা বেণী; বিপরীত ক্ষেত্রে, পুঁজিসামগ্রীর পরিমাপ ভাঁস পাইলে 
ভোগ কার্য “নীট জাতীয় উত্পাদন” অপেক্ষা বেশী হইবে, অর্থাৎ দেশের 
যে সঙ্গতি পুঁজি সামগ্রীকে পুনন্তীপন (£5918০০) করিত তাহা ভোগ- 
সামগ্রীর উৎপাদনে পিয়োজিত হইয়া যাষ়। 

তবে নীট জাতীয় উত্পাদন হিসাব করিতে গেলে, ভোগ্য পণ্য ও 
কার্য এবং নাট বিনিয়োগ এর সহিত সরকারী ব্যয়৪ যোগ করিতে হইবে । 
সরকার বিভিন্ন বস্ত্ব ও কার্য ক্রয় করিবার ভন্া প্রতিবত্সর প্রভূত অর্থ ব্যয় 
করেন $ অন্ঠান্থ যে ব্যয় করেন--যেগুলি নিছক হস্তান্তর ব্যয় ( যেষন পেন্সন ) 
_-যেগুলির দ্বারা বর্তমানে কোন বস্তু বাঁ ফার্ধ ক্রয় করা হুইডেছে না 
সেগুলি এক্ষেত্রে ধর] হইবে না । হৃভবাঁং শীট গতীয় উত্পাদন বা জাতীয় 
আয় বলতে বুঝায় ভোগকার্য, নীট বিনিয়োগ এবং সরকারের ব্যয় 
(বি 715 00625170016 0010501001961017১ 10৮65012021 2100 03০0৮০1770061) 
চ£0610010015--5200051500 ) 7 অথাৎ 17২05104140. 


11758507116 0110081 11000279 


জাতীয় আয় হিসাবের মোটাম্টি দুঈটি পদ্ধতি আছে : একটি হইল 
উপার্জনের ছিসাব (8:811065 ০£ [750172 0100:9800), আর একটি হইল 
উৎ্পাদিভ সামগ্রী ও কাফ্যের হিসাণ (00৬ 01 090৮0 20019901) )। 

(১) উপাজজন হিসাবের পদ্ধতি হইল জনপমষ্টির বিভিন্ন শেন বিভিশু 
সূত্রে কত উপার্জন করিয়াছে তাহার হিসাব গচণা করা। সাধরণত্ডঃ খে 
সকল বিভিগ্ন সুত্র হইতে জনসাধারণ উপার্জন কর্ণিয়া থাকে সেই সকণ 
(বতিন স্বত্র হইল, খাজনা হুদ, জ্জুবী, দুলাফা। দেশের শিপবা পি 
জনসাধারণকে এই চার প্রকারে উপাঞ্জন প্রান ক'রয়া থাকে, শিক্পবাণিজ্যে 
যাহা কিছু উত্পাদন হয় এই চার প্রকার খরচ। মিলিয়াই হইল তাহার 
উৎপাদন খরচ, অবশ্য মুনাফার একটু বৈশিষ্ট আছে । শিল্পের এই চার প্রকার 
খরচা জনসাধারণের উপার্জন । ইহাদের সবগুলিকে যোগ করিলে এ 
যোগফল হইবে মোট জাতীয় উপার্জন। যেহেতু পুঁঙ্িসামগ্রীর 
ক্ুয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিয়াই মুনাফার হিসাব করা হয়, সেছেতু এই 
যোগফলই যথার্থ জাতীয় আয়রূপে গণ্য হইতে পারে । এই পদ্ধতি 
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অনুসরণে দেশের আয়কর বিভাগের সাহায্য লওয়া হয়ঃ আয়করের 
পরিসংখ্যা হইতে জনগণের বুহদংশের আয় সম্পকে সঠিক তথ্য পাওয়া 
যাইবে । ইহার সহিত আয়কর প্রদান করে না এইনূপ অনান্য শ্রমিক- 
দিগেরও গড় আয় যোগ করা হইবে। শ্রমিকদিগের এই আয় মান্লিকদিগের 
দ্বার প্রদত্ত বেনের হিসাব হইতেই পাওয়া যাইবে । মুনাফা বলিতে যাহা 
বৃঝায়, উহ| ব্ক্তিগত ব্যবপায় ও সঙ্ঘতদ্ধ বা যৌখপুজি কারখার উভয়ের 
ক্ষেত্রেই উপাঞ্জিত মুনাফা বুঝাইবে। যৌথপৃশ্জি কারবারের মুনাফা যখন 
ডিভিডেগু ন্ধপে প্রদত্ত ভয় তখন উভ| ব্যক্তির আয় ব্ধূপে দেখা যায় কিন্ত 
অনেক সময়ে যৌথপুশাজ কারখারগুলি নিজেদের অভ্িত মুনাফার কিছুটা 
অংশ আবটিতভাবে নিজেদের কাছে বাখিয়া দেয়। জাতীয় আয়ের হিসাৰে 
এই অংশও খরিতে হইবে | সরকার পরোক্ষ ভাবে কারবারের উপরে 
কর আরোপ করেন ত!হাঁও উপার্জনের মধ্যে ধািতে হইবে, কিন্তু প্রত্যক্ষ 
কর (আয়কর ও ব্যবসায় মুনাফা কর) ধরা হইবে না, কারণ উহা মুনাফা 
ও মজুবী হইতে প্রদান কণা হয় এবং উহার মধ্যেই ধনা আছে। ম্বতরাং 
উপার্জ,নর মাধমে নীট জায় উৎপাদনের হিপাব করতে গেলে, নিয়প্রদত্ত 
বিষয়গুলি এ হিসাবে অভতরভূজণ হয় 

মজুগী এবং মঞ্জুখর অতরিক্ত স্থযোগ স্ববিধা; 

নীট সুপ ; 

বাঞ্িব খাজন] ও বাডীভাড়। বাবদ আয়, 

ব্যবসাবাণিজ্যের উপর পরোক্ষ কর ; 

ধ্যক্তগত বা অংশীদাবী কারবারের আয়। 

যৌধপু'জি কারবার আয়; 

এইগুলি যোগ করিলে পণীট জাতীয় উৎপাঁদন” পাওয়া যাইবে! উহার 
সহিত পুঁজিসামগ্রীর ক্ষঃক্ষরতজনিত খরচ যোগ করিলে ৭সাকুল্য জাতীয় 
উৎপাদন” (01035 ৪610081 0100০:) পাওয়া যাইবে। 

(২) “জাতীয় আয়" বা “শীঈ জাতীয় উৎপা্দন”-এর হিসাব রচনার 
আর একটি পদ্ধতি হুইল (ক) বৎ্পরের মধ্যে ভোগসামগ্রী ও কার্য যাহ! 
কিছু লোকে ক্রয় করে তাহার মূল্য হিসাব করা, (খ) বৎসরের মধ্যে ষে শীট 
বিনিয়োগ হইতেছে তাহ! উহার সহিত ফোগ কর! এবং (গ) সরকার এ 
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বৎসরের মধ্যে যে সামগ্রী ও কার্ধ্য ক্রয় করিয়াছেন তাহার মূল্যও যোগ 
করা। সাধারণ লোকে এবং সরকার বাজার দ্রামে কত সামগ্রী ও কার্য 
ভোগ করিয়াছে তাহার ঠিসাৰ করা হয়) এইগুলি যণ্দ জোগ করা হইয়] 
থাকে, উহাদ্রের উপর যন্দ অর্থবায় করা হইয়া থাকে, তাহা! হইলে উচ্ভার] 
উৎপাদিতও হইয়াছে। ইহার সহিত যোগ করা হইবে সংশ্রিষ্ট বংপার নীট 
বিনিয়োগের বৃদ্ধি। দেশের হধ্যে যেমন বিনিয়োগের বুদ্ধি হয়, দেশের 
বাহিরেও সেইনপ দেশের বিনিয়োগ বুদ্ধি পাইতে পারে হ সামগ্রী ও কাষোর 
আমদানী অপেক্ষা রপ্ত।শী বেশী হইসে, এইন্ূপ বৈদেশিক বানফোগ ঘুট। 
আজকাল আনেক দেশে সরকাবও বাবসা বাণঙ্গোর ক্ষেতে বিনিয়োগ কারয়! 
থাকে, স্থতরাং সরকারের কার্ষেও শীট ধিশিয়োগ বুদ্ধি পাইতে পাবে। 
এইরূপ ভোগ্যপণ্যের উপর ব্যয় € সরকারের ব্যয় সমেত) এবং শীট 
: বিনিক্োগের বায় হিসাব করিলে “নীট জাতীয় উৎপাদন” পাঁওযু। যায়। 
ইহা জাতীয় উৎপাদনের সংজ্ঞার যধোই (০০ ০0+170) নিহত 
রহিয়াছে । এই প্রঙতে যে বিবয্নগুলি হিসাব করা হয় পেগপি এইভাবে 
সাজানো যাইতে পারে £ 

ব্যভিগত ভোগের জন্ত ধ্যয় (স্থায়ী সামগ্রী চলতি সামগ্রী, 

ও কার্য) 

সরকার কর্তৃক সামগী ও কার্য ক্রয়, 

নট তেদেশক বিনিয়োগ । 

নীট বেসরকাগা বিনিয়োগ । 

নীট সরকাশী বিশিয়োগ। 


জাতীয় আয়-এর পরিমাণ যাহাতে অঠিক হয় ভাহার ভন্ত কতিপদ্ু 
ভ্রান্তির সন্তঃবন। সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন । প্রথমণ্ডঃ, পু্জির 
ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় চলতি উপাজন হইতে বাদ দিতে হইবে। পুজি 
ব্যবহার করিয়া উপাজ'ন করা হয় কিন্তু এই পু !'জশ্সামশ্রী ভ্রমাগত ব্যবহারের 
দ্বার] প্রতি বৎসরই উহাদের ক্ষয় ক্ষতি হইতেছে» উহার ব্যবহারের দ্বার! 
যে উপাজ'ন ঘটে তাহার মধ্যে এই ক্ষক্ষ্তি থাকিয়া যায়। উহ পুরণের 
জন্ত যে ব্যয় আবশ্যক উহা মোট উৎপাদনের মুল্য হইতে বাদ দিয়! নীট 
উৎপাদনের হিসাব করিতে হইবে । 
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দ্বিতীয়তঃ, সরকার জনগণের নিকট কর সংগ্রহ করিয়া! উহার একাংশ' 
একীপভাবে ব্যয় করিতে পারেন যাহার দ্বারা কোন ভোগ্যপণ্ বা 
কার্ধ ক্রয় করা হইল না, নিছ্ধক একজনের টাকা আর একজনের নিকট 
দেওয়া হইল কিন্তু উহার দ্বার কোন ক্রয়-বিক্রয় কাধ্য সম্পন্ন হইল না। 
সরকাব এক শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া আর এক 
শ্রেণীকে পেন্সন প্রদান করেন। সরকারের এই ধরণের ব্যয় জাতীয় আয়- 
এর মধ্যে ধরা হইবে না, উহা নিছক হস্তাস্তর বায় (0813561 ০6056)। 

তৃতীম্বতঃ, যখন উপার্জনের (ব্যক্তিগত ও ব।বসাগত )!হসাব করিয়া 
নীট জাতীয় উৎপাদনের হিসাব করা হইবে ওখন উহাতে প্রত্যক্ষ কর ধরা 
হইবে না, কিন্ত পরোক্ষ কর ধা হইবে । কারণ পণে)র উত্পাদন খরচা 
সভিত পরোক্ষ কর যোগ করিয়া যাহ। হয় সেই দামে পণ্য বিক্রয় হয়। কিন্তু 
যখন উৎপাদিত সামগ্রী ও কার্ষে/ ভিন্তিতে (0৩৬ 0100100106৭ 00798013) 
জাতীয় আয় হিদপ।ব করা হয় তখন গরকাবের দ্বারা সংগৃহীত কোনরূপ 
করেরই, প্রত্যক্ষই হউক বা পরোক্ষই হউক, হিসাব কা হইবে নাঁ সরকার 
যেখান হইতেই টাকা পাইয়া থাকুন না কেন, শুধু তাহাদের ক্রীত পণ্যেরই 
হিসাব করা হইবে। 

চতুথত$, একই বস্ত যেন ছুষ্কবান গণন। করা হইয়া ন। যায় তাহ। 
দেখিতে হইবে; উহার জন্য প্রয়োজন হবে শুধু মাত্র তৈয়ারী সামগ্রীই 
হিসাবের মধ্যে ধরাঁমধ্যবতী সামগ্রী হিসাবে ধরা হইবে না। যথা, 
কাপড়ের মুল্য যদি ধ'3 আবার উহাতে যে তুলা লাগিয়াছে তাহা নুল্যও 
যদি ধরি ভাতা হইলে একই বস্ত (তুল) দুইবার গণন] করা হইবে। 
ম্বতরং কাচামালের হিসাব ধরা হইবে না । 
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4708 আমরা “জাতীয় আয়” বলিতে যাহা বুঝি তাহা “জাতীয় ব্যয়” 
এবং পজাতীয় উৎপাদন"-এর অমান। শিল্প-বাণিজ্য দেশের জনসাধারণকে 
সামগ্রী ও কার্য উত্পাদন করিয়া দিতেছে এবং জনসাধারণ এই সকল 
সামগ্রী ও কার্ধের উপরে তাহাদের অর্ধ ব্যয় করিতেছে। 
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সুতরাং যদি দেখা যার দেশের মধ্যে এক বৎসরে কত সামগ্রী ও কার্য 
জনসাধারণ ক্রয় করিয়া ভোগ করিয়াছে, তাহা! হইলে এ সামগ্রী ও কার্ষের 
সমষ্টি যে উৎপাদিত হইয়াছে তাহ! সহজেই অনুমান কর যায়। এক বৎসরে 
এইভাবে দেশের শিল্প বাণিজ্য হইতে বাহির হইয়! জনসাধারণের ভোগকার্ষে 
যত মূল্যের চূড়ান্ত ভোগ্যবস্ত প্রবেশ করিয়া থাকে, উহাকে “উৎপাদনের 
প্রবাহ" (0জ 06 9:০৫০0) বল! হয় “উৎপাদনের প্রবাহ”-এর মূল্য 
হিসাব করা হয়, অর্থাৎ বৎসরে যত সামগ্রী ও কার্ধ্য উৎপাদিত হুইয়ান্ধে 
উহ্থার বিনিময়ে লোকে কত মুদ্রা দিয়াছে; মুল্য বলিতেই বুঝায় একটি 
সামগ্রী (বাঁ কার্য) কতগুলি টাকার বিনিময়ে আদানপ্রদান কর] হুইয়াছে। 

কিন্ত জনদাধারণ যে শুধুই উৎপাদনকারীদের নিকট হইতে উৎপাদিত 
সামগ্রী লইয়া উহ্হাদের উপর অর্থধ্যয় কবে, এইরূপ নহে । তাহারা যে অর্থ 
উপাজ্জন করে উহ] দেশের শিল্প বাণিঙ্গ্য হইতেই উপার্জন করে; দেশের শিল্প 
বাণিজোর নিকট হইতেই (এখানে শিল্প বাণিজ্য বলিতে বুঝাইতেছে সকল 
প্রকার উৎপাদন প্রচেষ্টা ) কেহ খাজন! বা] ভাঁডা (601) পায়; কেহ মজুরী 
(৪৫১) পায়, কেহ ব। ম্বদ (1066165) পায় এবং আত্রেপন] পায় মুনাফা 
(:0280)1 জনগণের উপাজ্জন এই চার পর্ধযায়ে বিভক্ত আর ঠিক এইগুলিই 
হইল শিল্প-বাণিজ্যের ব্যয়। শিল্প বাণিজ্যের নিকট হইতে এই অর্থ 
জনসাধারণের নিকট চলিয়া যায়! পরিবর্তে জনসাধারণ শিল্প বাঁণিজ্যকে 
উৎপাদনক্ষম কার্ধ প্রদান করে! 


উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি ও কার্য প্রদানের বিনিময়ে লোকে দেশের শিল্প 
বাণিজ্য হইতে যে খাজন।, মজুরী, হৃদ ও মুনাফা! উপার্জন করে উহার 
একন্রিত সংখ্য। বাঁ ফোগফলই (১৫০১ (9091) হইল জাতীয় আয়। এইভাবে 
যে জাতীয় আয়ের হিসাব করা হয় তাহা “উৎপাদনের হিসাব” 
€:810108 011000006 ৪70:08০) ) বল। হয়। ইহাকে “উত্পাদন 
খরচার প্রবাহ”ও (0 9? ০08:) বলা হয়। একদিকে উৎপাদনের 
প্রবাহ (70৬ ০06 01000) অপরদিকে উপার্জনের বা উৎপাদন খরচার 
প্রবাহ, ইছার। ছুইটি সমান হইতে বাধ্য। তবে এই ছইটির সমতা সষটির ক্ষেত্রে 
যুনাফ! অত্যন্ত কার্যকরী অংশ গ্রহণ করে। মজুরী, খাজন। ও সুদ-্এর 
পহিত মুনাফাও উপার্জনের মধ্যে অনুর্ভুক । কিন্তমুনাফা! বলিতে বুঝায়, 
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অন্থান্ঠ উৎপাদক উপাদানগুলির পারিশ্রমিক প্রদান করিয়া দিবার পর পণ্যের 
বিক্রয় লব্ধ অর্থ হইতে উত্পাদ্নকারীর যাছা অবশি্ থাকে । এই মুনাফার 
মধ্য দিয়া “উৎপাদন প্রবাঁহ* এবং “উপার্জন প্রবাহ* পরস্পপ্সের সহিত সমান 
হয়। মুনাফা ₹ইল যেন «আঘাত ভজমী” (500. 25507৮61)। সেইজন্ত 
স্যামুয়েলসন বলিচচান্েন ; প্মুনাফ:র যখোচিত সংজ্ঞ। দিলে প্রত্যেক 
হিসাবই ঠিক একই নীট জাতীয় উৎপাদন দেখাইবে।” [০৬10 076 
01006 1 0,90101717 06 01020) 0801 81)110201) 1০056 1610 53900) 
(06 58106 বাব ৮] মুশধাফার হই যথোচিত সংজ্ঞ! দিতে শিয়া তিনি 
বলিয়াছেন: “উপাদান বাবদ অন্যান খরচা মিটাইবার পর আপনার 
পণ্য খিক্র্ হইতে আপনার নিট যাহ থা'কয়া গিয়াছে তাহাই মুনাফা। 
সুতরাং উপণ্র্ানের মধ্য দিয়া নিয়তর শাখার হিসাব এবং সামগ্রী-প্রবাহের 
মধ্য দিয়া উচ্চতর শাখার হিসাব_-এই ছুইটি ঠিক সমান হইনার জন্য মুনাফার 
যেরূপ আয়তন ওয়! উচিত মুন'ফা ঠিক সেইব্ূপ আয়তন ধারণ করে”? 
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10916 111৫ 1061 10901 810075801) ৮12. ০2817011065 6৪011501200 
0106 10161 10901 8170109200 ৮18 00৩ 06 ৫০9০0১*--98100615017 * ] 


0.4. 100156088 516101761 71€5.]1ড 11165186806 10611611 
0815661) 11811010581] 11) 90179 800 18110708] [01000101, 
01. 
“6 ০9711101 171015888 11)6 0811011/] 11100776 ৮%111)081 81100]621)- 
600815 10107681101 1105 71861017681 [0700810%, [0180115 1136 


৪1906711761) 

48. জাতীয় আয়কে তিনপ্রকারে দেখিতে পারা যায়। (১) দেশের 
প্রেতোক ব্যক্কর আয় যোগ করিলে যে যোগফল দাড়াইবে উঠা!কে জাতীয় 
আয় বঙ্গা হইবে $ (২) দেশের প্রত্যেক লোক হ্বতস্ত্রভাবে অথবা অন্থাঙ্ত 
লোকের সহ্থিত সহযোগিত। করিয়া ষে সামগ্রী ও কার্য উৎপাদন করে 
তাহাদের মুল্য যোগ কবিলে যে যোগফল দাডাইবে উহ] জাতীয় উৎপাদন ; 
(৩) দেশের সকল লোকে যে সামগ্রী ও কার্ধ) ক্রয় করে এগুলির মূল্য যোগ 


জাতীয় আহ 119 


করিলে যাহ! দীডাইবে তাহ “জাতীয় বায় রূপে গণ্য । এই কজাতীয় ব্যয়” 
জাতীয় আয় ওজ্ঞাতীয় উৎপাদনের দমান। 

বন্ত হংপক্ষে আমর] প্রত্যেকে যাহ] আয় করি, তাহা আপর কেহ 
ব্যয় করিল এবং আমর] প্রত্যেকে যে ব্যয় করি তাহ! অপর কেহ আয় 
করিল। একজনের আয় অপরের ব্যয় এবং একজনের বায় অপবের আয়। 
ঘি ধরা যায় যে কোনও একটি বৎসরে সাজে কেহ সঞ্চয় করিল না বা 
পূর্বেকার সঞ্চয় ভাঙল না, তাহা হঈলে যাহা কিছু উপাঞ্জিত হয় সবই 
ব্যয়িত ₹য় এবং যাহা উত্পাদিত হয় তাহার মৃল্যই হইল উপাজন। আয়, 
ব্যয়, উৎপাদন-_-পরস্পরের পমান। আয় ও খ্স্সের দ্বারা সুচিত হইতেছে 
ভোগকত সামগ্রী ও কার্ধ, উৎপাদনের দ্বারা শ্থচিত হইতেছে উৎপাদিত 
সামগ্রী ও কার্ষ। 

যদ দেখা যায় যে সমাজে কেহ কেহ সঞ্চয় করিতেছে তাহ] হইলে 
প্সাতীয় শ্রায়” এবং “জাতীয় উৎ্পাদশ" যেস্মান হইবে ন, তাহা নহে 
শুধৃমাত্র “উত্পাদনের প্রবাহ” (110৬ 0£ ০:20080) এবং ''বায়ের প্রবাহ” 
(110% 01 620075110016 )- ইহাদের প্রত্যেকেই দ্িখাগডত হইবে কিন্তু 
একদ্রিকের একটি খণ্ড অপরধিকের ন্মার একটি খণ্ডের সহিত সমান হইবে। 
জাতীর আয়--অর্থাৎ জাতীয় বা্--এক'দকে ভোগপামগ্রীর: উপর বায় 
এবং অপর দিকে সঞ্চয়, এই দুইটির মধ্যে ভাগাভাগি হইবে £ 

জাতীয় আয় মাচা বায়) 


সস ০৯ ০১ পশলা পপ পাত শিপ কাল পাশ  সলা পাশ তিশা শাকের পিসী শত আপা শ্পালাপসীশীপা 


জার উপর ব্যয় সঞ্চয় 

অপর পক্ষে “জাতীয় উত্পাদন” একদিকে “ভোগসাম গ্রীর-উত্পাদন” ও 
অপরদিকে “পুজি সামগ্রী” বা “বিনিয়োগ সামগ্রীর” উৎপাদন--এই ছুইটির 
যধ্যে ভাগাভাগি হইবে । 


পি 





জাতীয় উৎপাদন 


শপ্পপস্পাাপপ্পাাটি পাশা টি কী পপ রর, পি পাপন এ বে 


| 
ভোগসাষগ্রীর উৎপাদন পুজি সামগ্রীর উৎপাদন 
ইহার অর্থ হইতেছে ষে আমর] যে আয় করি তাহার কিছু অংশ ব্যয় করি 
এবং কিছু অংশ সঞ্চয় কণি। যে অর্থ ব্যয় কার তাহা চোগসামগ্রীর ক্রয়ে 
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ব্যয়িত হয়, ক্থুতরাং উহা হুইল উৎপাদিত ভোগসামগ্রীর মূল্যের সমাঁন। 
অপরপক্ষে, আত্নের যে অংশ সঞ্চমু করি উহার দ্বার] পুঁজি সামগ্রী সৃষ্টি করা 
হয়| কোন কারণে সমান্ধে সঞ্চয় বাড়িলে ভোগসামগ্রীর চাহিদা! কমিয়। 
যায় বটে, কিন্ত অর্থনৈতিকভাবে সংগঠিত আধুনিক সমাজে লোকে যাহা 
সঞ্চয় করে, তাহা ব্যাঙ্কঃ বীমা কোম্পাশী প্রভৃতি অর্থ-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রদত 
খণের মাধ্যমে এবং সবুকারের মাধমে (সরকারও লোকের সঞ্চয় সংগ্রহ 
করেন) পুঁজি-সামগ্রাতে রূপান্তরিত হয়। 

পউস্পাদন” হইল পুঁজি-সামগ্রী ও ভোগপামস্্রীর উৎপাদনের যোগফল 
এবং “আয়” হইল সঞ্চয় ও ব্যয়-এর যোগফল । যেহেতু “ব্যয়” হইল উত্পাদ্দিত 
ভোগসামগ্রীর মুল্যের সমান এবং সঞ্চয় হইল উৎপাদিত পু'জি-সামগ্রীর মূল্যের 
সমান, সেহেতু জাতির আয় ও জাতির উত্পাদন সমান সুতরাং উৎপাদন 
বৃদ্ধি না পাইলে আয়ের বৃদ্ধি সম্ভব নহে । জাতির যথার্থ আয় বৃদ্ধি করিতে 
হইলে, উৎপাদন বৃদ্ধ করিতে হুইবে। দেশের মধ্যে যদ্দি শুধুমাত্র বেশী করিয়া 
মুদ্রা 02020০5) সষ্টি করিয়া দেওয়া হয়, তাহ! হইলে টাকার অঙ্কে লোকের 
আয় বৃদ্ধি পাইবে কিন্ত উঠ] যথার্থ “জাতীয় আয়”--এব বুদ্ধি নহে । যুদ্রার 
পরিমাণ বুধ্ধি করিলে, লোকের আয় বু'দ্ধর দরুণ লোকে যদি বেশী করিয়া 
ব্যয় করে এবং এ ব্যয়ের দরুণ জিনিষ পত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদনের 
প্রচেষ্টা যদি বৃদ্দি পায়, কেবলমাত্র তাহা হইলেই জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। 
কিন্ত এক বৎলরের তুলনায় অপর এক বসে জাতীয় আয় যথার্থ কতখানি 
বৃদ্ধ পাইয়ান্ছে তাহ! হিসাব করিতে গেলে, মুদ্রাপ্ফী'তির দরুণ দাম স্তরের যে 
বৃদ্ধ ঘটে তাহ খতাইয়া দেখিতে হইবে এবং যথার্থ হিসাবের দ্বার] উহ! বাপ 
দিতে হইবে। 

0.6. ৮1176 07676 180 61796 18291101181 1776076 19 17001685917) 
18 20 [01001 11186 076 901)17-5 181961652" 011, ? 17158014869, 

0৮, 10068 ৪8 11707988601 17098111091 17700108 217839 8110 
00177017170 [08057688 ? 

418, ব্যক্তি-জীবনে যেরূপ আয় বৃদ্ধির দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নতি হুচিত 
হয়, স্যষ্টিগত জীবনেও সেইরূপ জাতীয় আয়-এর বুদ্ধির দ্বারা দেশের অর্থ- 
নৈতিক উন্নতির পরিচম্ব পাঁওয়] যায়। সেই কারণে আধুনিক সকল সভ) 
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দেশই জাতীর আয় সম্পর্কে খুব সচেতন এবং রাষ্ট্র অর্থ নৈতিক জীবনে 
কার্যকরী সহায়ত! প্রদান করিয়া! জাতীয় আয় যাহাতে বাড়ে তাহার জন্ত 
চেষ্টা কতিয়া থাকে । কিন্তু জাতীয় আয়ের বুদ্ধি কি পরিমাণে অর্থনৈতিক 
অগ্রগতির পরিচয় দেয় তাহ] বিচার করিবার সময়ে যথেষ্ট সাবধনতা অবলগন 
প্রয়োজন । পূর্বেকার তুলনায় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি দেখিলেই, তদন্ুপাতে 
দেশের আধিক উন্নতি ঘটিয়াছে এক্প মনে করা সঙ্গত হইবে না। ইহার 
একাধিক কারণ ধেখিতে পাওয়া যায়। 


(১) জাতীয় আস্বের হিসাব করা হয় টাকার অঙ্কে । জাতীয় আয় বুদ্ধ 
পাইতে পারে যথার্ণ ধনসম্পদ্র উত্পাদন বুদ্ধির দ্বার আবার কোনরূপ ধন- 
সম্পদ বৃদ্ধিনা ঘটিয়। নিছক টাকার অঙ্গে দামভ্তর বুদ্ধর দ্বারা | ক্ুতরাং 
দামত্তর যর্দি বুদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহা হইলে জাতীয় আয়ে ষথার্থ বৃদ্ধ না 
ঘটিলেও টাকার অঙ্কে বৃদ্ধি দেখা যাইবে, কিন্তু উঠা আসলে কোনই বুধ 
নহে। 

(২) পুর্বে যদি দেশের জনসংখ্যা কম ছিল এপ হয় কিন্ত পরে লোক 
সংখ্যা বাড়িয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে জাতীয় আয় বাড়িলেও উহার 
অনুপাতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সুচিত হইবে না। লোকসংখ্যা বাড়িলে 
বুঝিতে হইবে যে অনেক বেশী লোকে শ্রম দিয়াছে। চাতির অম্পদ উৎপাদনে 
অনেক বেশী লোক নিষুকষ হইয়াছে স্বতরাঁং বধিত জাতীয় আয় বর্ধিত 
জনসংখ্যার মধ্যে বন্টিত হইতে হইবে, এ জাতীয় আর'-এর দ্বারা আগের 
তুলনায় বেশী লোকের ভরণ পোষণ সম্ভব করিতে হইবে। অতএব মোট 
জাতীয় আয় বাড়িলেও, গড় মাথাপছু আয় (067 ০91712. 1000109) 
বাড়িবে না, স্বতর1ং গড়ে এক একজনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অবকাশ 
বাড়িবে ন| । 

(৩) পূর্বে ষে সকল কাঁজ লোকেরা নিজেরা ঘরেই কাঁরয়! লইতে পারে 
সেই সকল কাজ বেচাকেনা হইতে পারে । ইহাতে নুহন বাণিজ্য সৃষ্টি হইল, 
কিন্ত নৃতন সামগ্রী উৎপাদন সুচিত হইল না। কোন বাড়তি ধনসম্পদ সরি 
না! হওয়ায়, যথার্থ আয়-এর বৃদ্ধি ঘটিল না। যথা, এব্প যর্দি হয় যে আগেকার 
তুলনায় এখন বনু হোটেল স্থাপিত হইয়াছে এবং বছ লোকে ঘরের রম্কন না 
বাইয়া হোটেল হইতে আহার্য্য কিনিয়! খাইতেছে, তাহা! হইলে হোটেল 
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ফালিকদের ও কর্মচারীদের আর জাতীয় আয়ের অন্তভূক্তি হুইয়া জাতীক্ক 
আয়ের বৃদ্ধি দেবাইবে, কিন্ত তদনুপাতে রি সামগ্রী ও কাধ্য স্থহি হইয়াছে 
বল] যাহবে না। 

(৫) যুদ্ধের মধ্যে জাতীয় প্রচেষ্টা বুদ্ধি পাইয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতে 
পারে, কিন জাতীয় আফের এই বৃদ্ধি করিতে গিয়া সমাজ নানাভাৰে 
নিজেকে ক্ষতগ্রন্ত করিতে পারে১যথা অবকাশ বিসর্জন দিয়া, স্বাস্থ্য নষ্ট 
কথিয়। ব। ফন্ত্রশাতির পিয়মিত পুনস্তাপন (1001506100606) স্থগিত রাখিয়া । 
ইহাতে জারির ভবষ্যত্ের উৎপাদন ক্ষমতা কুণ্ন হয়| জাতীয় আয় তখন 
জাতির সুধ শ্বাচ্ছন্য ও কল্যাণ এর সঠিক পরিমাপ করিতে পারেন! | 

ও 6. ৯11৮8107161 6%0)18108607$ 70106 0] 80018] 80601011116, 

/108. ফেয়ানঞ্রুশ এবটি বিশেষ ধরণের ব্যাপক হিসাব-_ অর্থাৎ 
শায়ান্ডিক ভিসা নিকাশ (500181 ৪0০00171106) এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 
জাংখয় আয়ের বিভিন্ন উপাদানের উপর ভিত্তি করিয়া এবং জাতীয় আয়ের 
গতি প্রবণতা দেবাইবার জন্য নানারূপ হিপান নিকাশ একত্রিত করিয়া 
সামাজিক হিসাব শিকাশ (০০181 9০0০0100106) রচন! কবা চলে। সমগ্র 
দেশে (বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাধের) বিন্তম্ন প্রকার হিসাব একত্রিত 
করিলে উহা হইবে সামাজিক হিপাব নিকাশ! এই বিভিন্ন প্রর্কার 
হিসাবের মধ্য তুলনা করিলে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ঘটনা বা কার্ষের 
মধ্যে কতখাশি মিল হইতেছে বাঁ গরমিল হইতেছে তাহ বুঝ। যাইবে। 
ধর] যাক সকল লোকের ব্যক্তিগত আয়ের (খাজলা, দ্ুদঃ মজুগী 
প্রভৃতি নিষপ়্ হইতে যে ব্যক্তিগত আন হইয়াথাকে ) যদি একটি হিসাক 
প্লচন! করি এবং সঞ্ল লোকের ব্যয় ও সঞ্চয়েরও পাব রচনা করি তাহ! 
হইলে উহাদের মধ্যে মিল হইল কিনা তাহা দেখিয়া বুঝা যাইবে জাতীয় 
আয়ের হিসাব ঠিক হইয়াছে কিনা। আবার সমাজের অমগ্র সঞ্চয়ের য্ধি 
হিসাব করি এবং সমাজের যত পুজি সামগ্রী (০৪71:9] & ০৪) স্থষ্টি হইতেছে 
তাহার হিসাব করি, তাহা হইলে দেশের মধ্যে পুজি সামগ্রীর জন্য ব্যয় 
দেশের সঞ্চয়ের দ্বারা কুলাইতেছে কিনা তাহা বুঝ। যাইবে । এই ভাবে, আয়, 
ব্যয়, সঞ্চছ, পু জ-স'মগ্রী স্ষ্টি, আমদানী, রপ্ত'শী আতন্তজ্জাতিক লেনদেন প্রতৃপ্চি 
বিডি বিষয়ের স্বতন্ত্র হিসাব রচন| করা হইলে, উহ্ঠ্দের মধ্যে তুলন করিয়া 
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কোন্‌ হিসাবটি কতখানি ঠিক তাহা! বুঝ! যাইবে এবং উহ্বাদের পারম্পরিক 
সম্পর্কও বুঝা যাইবে। 

সামাজিক ছিসাব নিকাশের অন্থান্ত গুরুত্বও রহিয়াছে । দেশের অর্থনৈতিক 
কাঠামোতে কি ক প্রধান পরিবর্তন ঘটিতেছে, কোন্‌ কান্‌ প্রধ'ন ক্ষেত্রে কি 
ধরণের এবং কি পরিমাণে শগ্রগতি সা্ধত হইত্ডেহে, তাহার মোটামুটি পরিচন্ 
সামা'জক হিসাব নিকাশ হইতে পাওয়া যায়। অথশৈতিক ক্রিয়াকলাপের 
কোন্ধানে বেশ সামঞ্জস্য বিধান হইয়াছে এবং কোন্বানে সামঞ্জস্য ভয় 
নাই--অপামগ্তস্ত ঘটিলে উহা কতখানি, তাহ? এই হিসাব হইতে 
বুঝিতে পারা যাইবে । লোকেদের ব্যয়ের যদি হিসাব নিকাশ করা 
হয়, তাহ! হইলে ক্রেতাদের পছন্দ কোন্‌ দিকে (কিরূপ পরিবর্ভন হইতেছে, 
তাহাদের দ্বারা ভরত সাযশ্ীর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীর যথা 
ধীর্ঘস্কায়ী সামগ্রীর বিদেশ হইতে আমদানী করা সামগ্রীর ৭ অধিক কর- 
আরো'পত সামগ্রীর অহপাত কতখানি তাহা বুঝ। যাইবে। সঞ্চয় ও 
পুজি ব্যয়ের হিলাবের উপকারিতা পূর্বেই বলা ইইয়াছে। 

তবে একমাক্্র এইরূপ সামাজিক হিগাব নিকাশ হইতেই অথনৈতিক 
পরিবর্ভনগুলি বৃ'ঝতে পার] যাইবে উচ্ভার জন্য অন্য কোন স্থত্র নাই, এবপ 
ধারণা করিলে ভূল হইবে। বাস্তবক্ষেত্রে আধুনিক সকল দেশেই উহা বুঝবার 
নানারূপ পতি আছে । তবে সামাজিক হিসাব নিকাশ রুপে যাহা বল হইল 
এ ধরণের হিসাব হইতে জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনের একটি সামগ্রক এবং 
স্ুসমঞ্রস দ্ূপ আমর! দোঁখতে পাই। অর্থনৈতিক জীবনের পরিধর্তনগুন্দি 
সামাজিক হিসাবনিক[শের সাহায্য পূর্বন্জ্রাত তথ্যের ভিভিতেবিচার করা সম্ভব 
হয়| বিশেষ করিঘ্রা অর্থ নৈতিক জীবনে অন্ধীতে কি ঘটিয়াছে এবং বর্তমানে 
কি ঘটিত্েছে তাহা বু'ঝতে পারিলে ভবিষ্যতে কি ঘটানো! উচিত এবং 
কিভাবে উহা] ঘটানো যাইতে পারে তাহার ধারণা লাভ কর! যায় $ অর্থাৎ 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনায় অনেক সাহায্য হয়৷ 
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জ'ণকারার] তাহাদের উপাজনের একাংশ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করে। সরা- 
সরি ভোগ্যবস্তুতে ব্যয় ন! করিয়া তাহারা স্কায়ী উৎপাদক সঙ্গতি সৃষ্টি 
করিতে পারে। এইরূপ উৎপাদক সঙ্গতি যদি লোকে স্থষ্টি করিতে চাহে; 
তাহা হইলে উ্তা “নীট জাতীয় উত্পাদনের” (০৮ ৪0010581 09080 ) 
_এর অন্তভূক্ত ইইবে। সেই কারণেই, *খট জাতীয় উৎপাদন বলিতে 
যাহা বুঝায়, অর্থাৎ জাতীয় আয়, উহ। শুধুমাত্র ভোগ্যবস্ত ও কার্ষের সমষ্টি 
নহে, উহ্থার সহিত শীট বিনিয়োগ যুক্ত করিতে হয়। এই নীট বিনিয়োগ, 
অর্থাৎ পু জি-সামগ্রী, সৃষ্টির মধ্যে তিনটি বিষণ অন্তভূক্তি হয় £ (১) ঘড়বাড়ীর 
সংখ্যায় নীট যোগসাধন; (২) যন্ত্রপাতির পরিমাণে নীট যোগসাধন 
এবং (৩) মজুদ মালে নীট যোগধাধল (111৮6000016) | দেশের অথশীতি 
যদি উন্ততি লাভ ন| করে, তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে যে দেশের পৃজি- 
সামগ্রীর পরিমাণ একই থাকিয়া যাইতেছে । কিন্তু সমাজ যদি নিজের পুণ্জি 
পাঁমগ্রাতে যোগসাধন করে, যে পরিমাণে উহার ক্ষয় ক্ষতি হইতেছে তাহা 
অপেক্ষা বেশী পরিমাণে উহাতে যোগ করা হইতেছে এরূপ হয়, ভাহা হইলে 
নীট জাতীয় উত্পাদন চলতি ভোগকাধ্য অপেক্ষা বেশী হইবে । (“বিবি 
03605 00115701007 61010 0৮ 00১1056 2060 1105 6500761)6 ) স্বতরাং 
নীট বি'নয়োগ যত ব।ড়িবেঃ শীট জাতীয় উৎপাদন অথাৎ জাতীয় মা 
ততই বাড়িবে। 

কিন্তু “ততই বাড়বে” বলিতে ঠিক সমান সমান বাড়িবে 
এইন্ূপ বুঝানো হইতেছে না। নী? বিনি্বোগ” অর্থনীতির উপর 
উহার “গুণক্ষ ফলাকল” (10016010116: 6960) ঘটায় । যতটাকার 
নীট বিনিয়োগ হয়, জনসাধারণের উপার্জনের বৃদ্ধি ভয় তাহা অপেক্ষা 
কয়েকগুণ বেশী। একশত টাকা বিনিয়োগ বাড়িবার দরুণ জনসাধারণের 
উপাজজন যত পরিমাণে বাড়ে তাহা হইল বিনিয়োগের গুণক ফলাফল ; যদ্দি 
ধর! যায় ষে ১০০ টাকা নূতন বিশিয়োগ করিলে, অর্থাৎ বিনিয়োগ-বস্ত 
সৃষ্টিতে খবচা কবিলেঃশেষ পর্যন্ত জনসাধারণের উপার্জন ৩০* টাকা বাড়িল, 
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তাহা! হইলে গুণক হুইল ৩। নীট বিনিয়োগ বাড়িলে জনসমষ্টির মোট 
আয়, জাতীয় আয়, ঠিক যে পরিষাণে বিনিয়োগ বাড়িয়াছে শিক সেই 
পরিমাপেই বাড়িবে নাঃ উহার কয়েকগুণ বাড়িবে। 

4 1186 11) 01068 06818 €0 58৪ ১ সাধারণতঃ আমাদের ধারণ। যে 
লোকে যত সঞ্চয় করিবে, ততই ব্যক্তির ও সমাজের কলযাণ। কিন্তু অর্থ- 
নৈতিক কাধ্যকারণ ঠিকমত বিশ্লেষণ করিলে, ইহা ভ্রান্ত বলিয়া মলে হইবে 
বিশেষ ক্রিয়া যখন পূর্ণ নিয়োগ (1911 200019572600)-এর পরিস্থিতি 
স্যষ্ি হয় নাই । বিনিয়োগের সঠিত যেরূপ উপার্জনের গুশক (7081001162) 
সম্পর্ক আছে,_-১০০ টাকার বিনিয়োগ বাড়িলে যেমশ ৩৭০ টাকার 
পান বাড়িতে পারে, রূপ সঞ্চয় (82%1005)-এর লহিতও উপাজনের গুণক 
সম্পর্ক আঁছে। সঞ্চয় হইল ডোগকাধ্য, অথ।ৎ ব্যয়-এর বিপরীত + ভেোগ-এর 
জন্ঠ ব্যয় ধাড়াইলে সঞ্চয় কমে এবং ভোগের জন্য ব)য় কমাইলে সঞ্চয় বাড়ে। 
বিনিয়োগ যদি অপরিবন্তিত থাকে, তাহা হইলে সঞ্চয় বাড়লে লোকে কম 
করিয়! ভোগ সামগ্রী ক্রয় করে; ইহাতে ভোগ সামগ্রীর বক্রয় কমিয়। যায়, 
উৎপাঁদনকারীদের লোকসান হয়। উৎপাদনকারীরা উহাতে উত্পাদন 
কথাইয়! দেয়। উহাতে লোকে বেকার হয় এবং উপাঁজন কমিয়া যায়। 
উহাতে লোকে আরও খরচ ব16াইবার চেষ্টা করে ১ কিন্তু উত্পাদনঞ্ারীর 
তাঁহার ফলে আরও উৎপাদন কমাইয়। দেয় এবং জনসাধারাণর উপার্জন 
আরও কমিঘ়। ধাম । উপাঞ্জ'নের উপর সঞ্চয় বুদ্ধর এই ফল গুণক-সষান্বত 
১০০ টাকার বেশী সঞ্চরন কারলে শেষ পথ্যন্ত হতে] দেখা যাইবেজনপাধারণের 
উপাঁজন ৩০০ টাকা কমিয়া গিয়াছে | যতক্ষণ না “সঞ্য” পুনরায় বিনিয়োগ 
এর সহিত সমান হয়, ততক্ষণ সঞ্চয় বৃদ্ধি উপাজনকে কমাইতে থাকিবে: 
অর্থাৎ লোকের উপাজন যখন এত কমিয়া যাইবে যে তাহারা অতিরিক্ত 
দারিদ্র্য প্রপীডিত হইয়া আর সঞ্চয় করিতে পারিবে না--এবং উৎ্পাদন- 
কারীরা যতখানি বিনিয়োগ করিতে চাহিবে উহা অপেক্ষ। তাহারা বেশী 
সঞ্চম করিবে না_ভখন উপাজ-নের হাস থামিবে। 

ইহাকেই বলা হয় “মিতব্যাক্িতার বিপরীতধমী ফল” (70818902 ০৫ 
00106) 1 মিতব্যয়িতা ব্যক্তিগত গুণরুপে গ্রাহ্, কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে যাহা! 
গুণ, সমহ্রির পক্ষে তাহা ক্ষতিকর হইতে পারে, বিশেষ করিয়া দেশের 
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আধিক কাঠাষো বখন পূর্নিয়োগের (101] 60001050060) স্তরে থাকে 
সা, পূর্ণ নিয়োগের নিচে থাকে। পূর্ণনিয়োগের স্তরে, লোকে বেশী 
করিয়া ভোগ করিতে থাকিলে পুগ্রি সামগ্রী উৎপাদনে টান পড়িবে, 
তখন ভোগকার্ধয €(09158170190102 ) একটু কমাইয়া সঞ্চয় একটু বাড়াইলে 
দেশের ভাল হইবে । কিন্তু এইকপ পূর্ণ নিয়োগের পরিস্থিতি সচরাচর ঘটে না । 
পর্ব নিয়োগের শুরে (1555 0817 101] 10110577610) বেণী করিয়। 
নঞ্চয় করিবার 521 করিলে, শেবপরন্ত সঞ্চয় কমিয়াই যাইবে। সেইজন্যই 
্যামুয়েলসদ ৭ লকমাতেনঃ 01706 00100101925 04 00610110500 0106 
80610006000 58৮০ 17085 7650010 10 105৭১ 1200 10012) 04 585105.7+ 
একজন থেশী সঞ্চমন করিলে সে অপরকে কম অর্থ প্রদান করবে । সুতরাং 
অপর কাহারও উপাভন উহাতে কমিয়া গেল। যেএ পরিমাণ অর্থ হইতে 
বঞ্চিত হইল, তাহাপ ক্রয় মতা কমিম়া গেল। সকলেই একসঙ্গে বেশী 
করিয়া সঞ্চড়ের চেষ্টা করিপশে সকলেই উচ্ভাতে সফল হইতে পাবে না! তৰে 
তাহাদের এই সাম্মলিত চেষ্ঠায় “মুদ্রার প্রচলন ব্বপ্রতা”( ৮৪1০০ ০1 
[3010 ) কয়া যাইবে- আর, অনিবাধ্যভাবে কাঁমবে ণজাতীম্ব আম” | 

&) 11026856821 69065105150 1) 110১ 009৮6)))77161)% 5 সঞ্চয় ও 
বিনিয়োগ এব সমতার দ্ব'রা যেখানে উপান্জঈনর ভর নির্ধারিত হয় 
লরকারের কর-নীত বাব্যয়-মীতি পরিখর্তন করিলে, উপাঞ্জনে? শুর আর 
খানে থাকিতে পারে না। সর্বসাধাধণে যোট যেটপজ্ণ করে তাহার 
সম্পূর্ণ টাই “ব্যবহার যোগ্য উপার্জরশ” (073009২811৩ 1050006 ) নহে। 
“নট জাতীয় উৎপাদন” (6 80009] 5109806) বলিতে যাহ] 
বুঝায় তাহা পুরাপুর কথনই লোকেদের হণুগত হয় না। মুনাফা» মজুরী, 
সদ ও খাজন| ইহাদের উপর প্রঙাক্ষ কর আরোপিত থাকে? ইহা ছাড়া 
বিক্রয় কর, আমদানী বপ্তাশী শুল্ক প্রভৃতি পরোক্ষ করও আছ্ে। কর 
বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয়। হৃঙরাং শীঃ উৎপাদন বা আয় হইতে কর- 
এর অর্থ বাদ দিতে হইবে । আর একটি জিনিস উহা হইতে বাদ দিতে 
হইবে, কোম্পানীদ্মূহের অন্ত মুনাফা ( 81301501169160 ০91001806 
[:০990) নীট উত্পাদন হইত এই দুইটি বিষম বাদ !দলে যাহা! থাকে 
তাহ! হইল প্ব্যবহারযোগ্য উপার্জন ।” 
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আমর] ভোগকার্ষের জন্য কি পরিমাণ অর্থ, ব্যয় করিব তাহা এই 
*ষ)বহারযোগ্য উপার্জন” (01570581015 1000176 )-এর ভিত্তিতেই নর্ধারিত 
হয়| সুতরাং সরকার যদি পিজেরব্যয়ের পরিমাণ অপরিবতিত বাখিয়। 
€লরকারের ব্যয় হইতে সাধারণের উপার্জন ঘটে )বরের পরিমাণ কাডাইয়া 
দেন, তাহা হইলে আসল প্ব্যবহার যোগ্য উপ-র্জন” কমিয়া যাইবে। 
ইহার অবশ্যস্তাবী ফল হইল, লোকে আগের মত আর বায় করিতে, 
অর্থাৎ ভোগ্য পণ কিশিতে, পারিবে না| একজন যাহ কিনতেছে না, 
অপর একজন তা বেচিতে পারিতেছে নাঃ স্ৃঙধাং সকলেরই আয় কমিয়া 
ঘাইবে এবং সাধারণভাবে কর্মপংস্তানের স্তর নায়! যাইবে) “শীট জাতীয় 
উত্পাদন” বা "জাতী আয়” কমিয়া যাইবে । 


জঙ্হ আন্রযাজ্ 


বাণিজ্যচত্র ও বেকারতত্ব 
€17170০ (5০16 9781 (71501001058) 


০.1. 1751 87 70051171688 05016877 1)682711)6 00116115 115 
01078 01 8 (10051 19051211685 019 ( €:৮]. 1900) 

1190 19101625101 191 ৪ 11506 ০016", 2 10656011198 087615115 0116 
81111676116 10118555801 5 0506 ০5016 (100. 1978). 


08, ব্যবসা বাণিজ্য সব সময়ে একই ভাবে চলেনা । কখনও দেখ! 
যায় ব্যবসায়ীদের বেশ লাভ হইতেছে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জগৎ বেশ সক্রিয় 
হইয়া উঠিতেছে। কখনও দেখা যায় ব্যবপায়ীদের লাভ কঙিয়া যাইতেছে, 
এমন কি ল্শকসানের উত্তুব হইতেঞ্জে এবং ব্যবসা বাণি:জ্যর জগৎ শিপু 
হইয়া পড়িতেছে। ইহা কোনও একটি ছুইটি বিচ্ছিন্ন শ্ল্প ব্যবপায়ের ক্ষেত্রেই 
'ঘটিতেছে নাঁ। ইহ। সকল ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই সাধারণ ভাবে ঘটিতেছে। 
অর্থনীতিবিদ্গণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্র সাধারণভাবে 
এই উঠতি এবং পড়তি সর্বপাই চক্রাকারে ঘুরিতেছে এবং একটি নিদিষ্ট সময 
অন্তর--যোটামুটি ১০ বৎ্সর-_এই চক্র একবার পৃরাপুরি ঘু'রচা যায়। ব্যবসা 
বাণিজ্য এবং শিল্পের জগতে, সমৃদ্ধি ও মন্দার এই চক্রাকারে প্রঘূর্ণনকে 
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বাণিজ্যচক্র (0942 ০৮০1৪ 01100517655 05016) বলা হয়। ইহার বৈশিষ্ট্য 
হইল যে শিপ বাণিজোর যখন সমৃদ্ধি ঘটে তখন উহার মধ্যেই এ সমুদ্ধধবংসের 
বীজ উপ্ত থাকে এবং উহ] ক্রমশঃ কার্ধকরী হইয়া মন্দ! স্যহি করে; অপর পক্ষে, 
যখন মন্দ! পূরামাত্রায় আপিয়া যায় তখন উহ্থার মধ্যেই ক্রমশঃ মন্দ! অতিক্রম 
করিবার শক্তি স্ট্টি হয় এবং মন্দা চরমে পৌছাইলে এই শক্তি কার্য করিতে 
থাকে । ফলে শিল্প বাণিজ্য ক্রেমশঃ মন্দা কাটাইয়! উঠে। বীন্স্‌ বাণিজ্য 
চক্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বশিয়াছেন, “বাণিজ-চক্র ক্রমবর্ধমান দামত্তর এবং 
অল্প বেকাবরতৃ অনপাতের দ্বারা চিহ্িত ভালো বাবসা বাণিজ্যের সময় 
লইয়া গঠিত যাহ! হ।সমান দামন্তর ও উচ্চ বেকারত্ব অন্ুপাতের দ্বারা চিহ্নিত 
ব্যবসাবাণিজ্োর ছুঃসময়ের সাঁঠত পালা করিয়া পরিববতিত হয়” | (4 
7806 ০5010 15 ০0]7)1)0960 01 17611075০01 094 [1806 
০17180162101550 71081067001065 8170 10. 1010010010107612 
[02101008225 81027801115 10060193506 099৫ 0806 
0110190211১20 10 14111176 011595 8100 1016]) 010017)10105170606 
0105109165 ৮-_ 17০৮1768) 

বাশিজ্যচক্েের গাডি পর্যবেক্ষণ কলিলে উচ্ভার মধ্যে চারিটি পর্যায় ব। শুর 
দেখিতে পাওয়া যায় 2 উঠতি 05%1581)) সমুদ্ধি (07105161105), সঙ্কট ও 
পড়ত (50151521701 1500851010) এবং মন্দা (৫০016555190) 1] ইভার মধ্যে 
সর্বেচ্চ শির হইল সমুদ্ধি এবং সর্বনিয় গহ্বর হইল মন্দ! | 

যন্দা হইতে খ্দ সক করা হয় তাহ] হইলে পরব্তা ধাপ হুইকে উঠতি : 
মন্দার সময়ে যে বাবসায় বা'ণজ্যেখ জগতে চরম হতাশা সহি হয়, উঠ. তির সম 
তাহ! ক্রমশঃ কাদাইয়! উঠিতে দেখা যায় ব্যবসায়ে ক্রমশঃ আম্মা ফিরিয়া 
আপ, বেপাশীগণ বেশী করিয়া মাল মদদ কারার জন্ক উৎপাঁদনকারীদের 
লিকট বেশী করিয়া মালের বরাত দেয় ইহাতে উৎ্পাদনকারীর| বেশী করিয়া 


যন্বপাতি কিনিবার উছ্যোগ করে। যন্ত্রপাতির উৎপাদনকারী এবং 
ভোগসামগ্রীর উৎপাদণকারী, উভয়ই ধেশী করিয়া কাচামাল ক্রয় করে এবং 


শ্রমিক লিখোগ করে। ইহাতে জনসাধারণের পক্ষে বেশী করিয়! চাকুরী 
সংগ্রহ এবং উপাঞ্জন করা স্ব হয়। আয় বেশী হইলে, বায় বাড়ে। উহাতে 
উৎপাদনকারীদের এবং সাধারণ ভাবে ব্যবসায়ীদের লাভ বাড়ে। তাহারা 
আরও উৎপাদনের আয়োজন করিতে উৎসাহিত হয়; ইহাতে আবার 
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কর্মনংস্থান এবং উপার্জন বাড়ে ঃ লোকে বেশী আয় করিয়া বেশী ব্যয় করে 
এবং ব্যবসায়ীদের লাভ বাড়াইয়! দেয়। 

কর্মসংস্কান এবং উপার্জনের বুদ্ধি এবং উহার দরুণ ব্যবসায়ীদের ও 
শিল্পমালিকদের লাভ বৃদ্ধি উহার দরুণ পুনরায় কর্মসংস্কান ও উপার্জন 
রৃদ্ধি-_ক্রেমশ:ই ইহার] ত্বরাধিত হইতে থাকে | এইভাবে উঠতি তৃরাঘিত হইয়া 
উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়। ইহাই হইল জমৃদ্ধি। এই সময়ে 
পরিপূর্ণ উত্পাদন ক্ষমতার সীম! আসে, দাম ক্রমশ: বাড়ে কিন্ত লোকের 
হাতে যথেষ্ট পদ্মসা থাকায় আশাবাদিতার আবহাওয়! স্ষ্টি হয় খুব বেশী, 
ভোগসামগ্রীর দ্রুত উৎপাদন বাড়ে, বেকারের সংখ্যা ঘানতম হয় এবং 
চতুর্দিকে সুখ সমৃদ্ধি ছড়াইয়া পড়ে । 

সমৃদ্ধি একবার স্্টি হইলে আপনার বৌকে আপনি উহ নিজেকে টানিয় 
লইয়৷ চলে | কিন্তু থ সময়েই উহার মধ্যে ক্রমশ: এবপ পরিস্থিতি স্ষ্টি হয় 
যাহ! ভিতর হইতে সমুদ্ধিকে ধংস করিতে থাকে । উৎপাদন বাড়িতে 
বাড়িতে শেষ পর্য্যস্ত উৎপাঁদক উপাদানে (8০6০: ০0 0:0৫056000) টান 
পড়ে! উৎপ[দনের জন্য প্রয়োজনীয় কাচামালের যোগানে টান পড়ে; 
ইহাদের যোগান অপেক্ষাকৃত সঙ্কোচ-প্রপার-বিহীন ; কোনও কোনও 
কাঁচামালের যোগান, একটি নির্দি্ট সীমা অতিক্রান্ত হইবার পরে, 
সম্পূর্ণর্ূপেই সঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন হইয়া পড়ে। দক্ষ শ্রমিকেরও 
টান পড়ে। অক্ষম অযোগ্য শ্রমিককেই বেঘী পয়স! দিয়া নিয়োগ 
করিতে শিল্পপতিরা বাধ্য হয়। ইহাদের সংযুক্ত ফলে উৎপাদনের 
খরচ] ক্রেমশঃ বাড়িতে থাকে । অপরদিকে উত্পাদনের ঝেকে ক্রেমাস্বয়ে 
বেশী উৎপাদনের দরুণ দামন্তর কমিতে থাকে | পূর্বের দাম বজায় রাখা 
ক্রেমশঃই ছুরাহ হয়। পূর্বেকার লাভের আশা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির উম্মাদন। 
ক্রমশঃ স্তিমিত হইতে থাকে । অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ এবং অতুযুৎসাহী 
কারবারীদের প্রথমে পতন ঘটে £ ইহাতে বেকারের সংখ্য। বাড়ে এবং ব্যবসা 
বাণিজ্যের জগতে ত্রাসের সঞ্চার হয়। সকলেই তখন লোকসান পরিহারের 
জন্ত সাবধান হুইয়া মায় এবং উৎপাদন কমাইতে থাকে । ইহাতে লোকেব 
উপার্জন কমিয়! যায় বলিয়া লোকসানের সম্ভাবনা বাশুব দ্ধপ ধারণ করে। 
ব্যবসায় জগতে সম্কট ঘনাইয়া আসে । প্রত্যেকে নিজেকে বীচাইবার জন্ত 
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এবং লোকসান পরিহারের জন্ত যথালভ্ভৰ উৎপাদন কমাইতে ব্যগ্র হয়__ 
ইাতে উতৎপাদনও কমে, উপার্জনও কমে। ইহা বাণিজ্য জগতের পড়তি। 

পড়তির অবশ্মু্ভাবী পরিণতি হইল মন্দ | ব্যবসাদারদের লোকসান হয়, 
তাহার! লোকসান এড়াইতে গিয়। আরও লোকসান খায়। লোকের আয় 
কমিয়] যায়, তাহার জিনিসপত্র কিনিতে পারে না; গুদামে মাল জমিয়া 
উঠে, বিক্রয় হয় না। দামস্তর অতিরিক্ত ক্মিয়া যায় কিন্ত অধিকাংশ 
লোকেই বেকার হইয়া পড়ে বলিয়া সামগ্রী কিনিবার ক্ষমতা লোকের 
থাকে না| কারবার একে একে ফেল পড়িতে থাকে, চতুর্দিকে হাহাকার 
উঠিতে থাকে । লোকের যেন আর দিন চলে না। ইহাই মন্দ! 
(05101595107) | 

কিন্ত মন্ধাও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। মন্দা যতই চলিতে থাকিবে 
ততই উহার ভিতর হুইতে মন্দ! কাটাইয়া উঠিবার শক্তি স্থষ্টি হইবে। মঞ্জুদ 
মাল ফুরাইয়! গেলে সামগ্রীতে টান পড়িবে ঃ উৎপাদন খুব কমিয়! যাইবার 
দরুণ দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দ্রিবে। ক্রমশঃই আশাবাদিত] ফুটিয়! উঠিবে 
এবং উঠ. তির উপাদান স্টি হইবে । 

0.2. 701507088 61706 (1607৮ 01 (7806 05016 (1786 700 0028106]" 
[08০01)61 00692765 1964) 

4108. বাণিজ্য চক্রে কেন ঘটে ত|হাঁর কারণ বিশ্লেষণে অনেক অর্থনীতি- 
বিদ অনেক অভিমত বা তথ্য প্রদান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কীন্স প্রদত্ত 
“পুঁজির প্রান্তিক উত্পাদন ক্ষমতার” তত্ব অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ গ্রহণ 
করিয়। থাকেন। কীন্স এবং (ভাহার অনুসরণে ) অন্টান্ত আধুনিক 
অর্থনীতিবিদদিগের মতে, বিনিয়োগসামগ্রীর (30৮65020607 £9০949) 
পরিবর্তনের দরুণ বাণিজ্যচক্রে স্ষ্টি হইয়! থাকে৷ দেশের মধ্যে বিনিয়োগের 
উপকরণ বা পু*জিসামগ্রী কতখানি সৃষ্টি হয় তাহা নির্ভর করে পুঁজিসামগ্রীর 
প্রান্তিক উত্পাদনক্ষমতার (0781109] 6$1016005 ০ ০801191) উপর। 
পুঁজির (অর্থাৎ পুঁজিসামগ্রীর ) প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা কাড়িলে দেশের 
মধ্যে পুঁজিসামগ্রী বেশী করিয়া স্থষ্টি হইবে এবং অথনৈতিক জীবন তখন 
সমুদ্ধির দিকে অগ্রসর হইবে । বিপরীত ক্ষেত্রে অর্থাৎ পু'জিসামগ্রীর প্রান্তিক 
উৎপাদ্দনক্ষমতা হাস পাইলে, দেশের মধ্যে পুঁজি-সামগ্রীর কম করিয়া সাঙটি 
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হইবে, অর্থাৎ বিনিয়োগ হইবে কম, এবং অর্থনৈতিক জীবন তখন মন্দার 
দিকে ধাবিত হইবে | 

এক একক (৪04 পুণ্জিসামগ্রী বেশী করিয়া কাজে প্রয়োগ করিলে 
উহ্বার দরুণ ষে নীট বাড়তি উৎপাদন পাওয়া যায় উহা হইল সংশ্লিষ্ট পু'জি- 
সামগ্রীটির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা । ইহার মধ্যে “নীট” শব্দটি লক্ষণীয়। 
ইহার তাৎপর্য্য হইল ষে পুজি সামগ্রীটি নির্দাণের জন্য বা! ক্রয়ের জন্য যে 
ব্যয় নির্বাহ করিতে হইয়াছে উহার উপরেও যে বাড়তি উৎপাদন ব1 লাভ 
বিনিয়োগকারী এ পুঁজিসামগ্রী হইতে পায় ব! প্রত্যাশী করে তাহাই 
“প্রান্তিক উত্পাদনক্ষমতা” | ম্থতরাং একদিকে পুজিসামগ্রীর উৎপাদন 
ব্যয় এবং অপরদিকে উহ! হইতে প্রত্যাশিত আয়, এই দুইটি হিসাব করিলে 
পুজির উৎপাদন ক্ষমতা পাওয়] ষায়; সংশ্লিষ্ট পুঁজি সামগ্রীটি স্ষ্টি করিলে, 
উহাতে অর্থ বিনিয়োগ করিলে, উহা! কতখানি লাভজনক হইবে তাহা 
বুঝিতে পারা যাইবে । 

পুঁজিসামগ্রী হইতে প্রত্যাশিত আয় ছুইটি বিষয়ের সহিত বিশেষ ভাবে 
জড়িত: একটি হইল হৃদের হার, অপরটি হইল ব্যবসায়ীদের মনম্তত্ব। 
নুদ্দের হার পরিবর্তন হইলে পুঁজি সামগ্রীর উৎপাদন খরচার ভাস বৃদ্ধি 
হুইয়] থাকে । আবার ব্যবসায়ীরা কতখানি আশাবাদিতার দ্বারা উৎসাহিত 
হইতেছে বা নৈরাশ্্যে নিমজ্জিত হইতেছে উহ্ধার দ্বারাও পুজির প্রান্তিক 
উৎ্পাদনক্ষমতণস্থির হয় | কারণ, ব্যবসায়ীর] যখন প্রফুল্ল চিত্তে, আশাবাদিতায় 
উৎসাহিত হয়, তখন পুঁজিসামগ্রীর জন্য ব্যয় একটু বেশী হইলেও» উহ্নারা 
বিনিয়োগ বাড়ায় ; বিনিয়োগের দ্বার] উপাজ/নের স্তর বাড়ে বলিয়া এই 
আশাবাদিতাই তাহাদিগকে পুরস্কৃত করে | বিপরীত ক্ষেত্রে, ভবিষ্যতের লাভ 
সম্বন্ধে যদি তাহারা সন্দিহান হয় তাহ! হইলে তাহাদের এই নৈরাশ্যই 
তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। 

মন্দার নিমুতম স্তরে, ব্যবসা বাণিজ্যের চতুর্দিকেই নৈরাশ্য বিরাজ করে। 
উৎপাদনকারী বা বিনিয্োগকারীগণ পু*জির প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা 
সম্পর্কে তখন অত্যন্ত নৈরাশ্মবাদী হয়। কিন্তু ক্রমশঃ পুঁজির উত্পাদনক্ষমত! 
বাড়িবার মতন পরিস্থিতি স্ষ্টি হয়, অথবা হ্বদের হারের পতন ঘটে, 
'অথব| উভয় ঘটনাই ঘটে । উৎপাদন অত্যন্ত কমিয়া যাইবার দরুণ পূর্বেকার 


132 . মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাস্্ীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


মভুদ মাল ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়া আমে এবং উৎপাদনকারীরা অনুভব করে 
ষে সামগ্রী উৎপাদন বাড়াইবার সময় আসিয়াছে । নুতন উৎপাদক 
সঙ্জতির আবিফার হইতে পারে বা নূতন উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কার হইতে 
পারে; উহাঁতেও নুতন বিনিয়োগ হইতে নীট লাভ প্রত্যাশা করা যাইতে 
পারে। অপরদিকে মন্দার সময়ে ব্যাঙ্ক-এর হাতে অলস টাক পড়িয়া থাকে, 
এই টাক! হইতে ব্যাঙ্ক-এর কোন লাভ হয় না বিনিয়োগের স্বযোগ থাকে 
ন] বলিয়া! লোকের হাতেও তরল সঙ্গতি অনিচ্ছাকৃতভাবেও জমিয়া উঠে। 
হতরাং সুদের হার কমিয়া যায় । এই সকল কারণে মন্দা ক্রমশঃ কাটাইস়্! 
উঠা হয় এবং উঠতি (2৮181) স্যষ্টি হয়। 

বিনিয়োগ বাড়িলেই গণক ফলাফলের দরুণ (7201001157 6৪০০১) এবং 
দ্রতগতিমূলক ফলাফলের (৪০০৪121960 ৪০০৫) দরুণ কর্মসংস্বান এবং 
উপাজ”ন অনেক বাড়িতে থাকে । ইহার অর্থ হইল, ১০ টাকার ভোগ্যপণ্য 
উৎপাদনের জন্য হয়তো প্রথমেই বিনিয়োগ পুজি উৎপাদন করিতে ৫০টাকা 
ব্যয় প্রয়োজন হয়। আবার ৫০টাকা বিনিয়োগ বাডিলে, উপাজণন বাড়ে 
হয়তো! ১৫০ টাকা । স্বতরাং ভোগপণা উত্পাদনের যত প্রয়োজন বাড়িবে 
এবং উহার দরুণ বিনিয়োগ বাড়িবে, ততই উপাজন অনেক বাড়িতে 
থাঁকিবে। উপাজন বাড়িলে ব্যয় বাড়বে এবং পু'জিসামগ্রীর প্রান্তিক 
উৎপাদন ক্ষমত! বাঁড়িবে, সুতরাং পুনরায় বিনিয়োগ হইবে । এইভাবে 
ক্রমশঃ সমুদ্ধি আসিবে এবং ব্যবস] বাণিজ্য সমৃদ্ধির চরম শিখরে পৌছাইবে। 

কিন্ত ক্রমশঃ যতই ধিনিয়োগের অবকাশকে কাজে লাগানো হইতে 
থাকিবে, ততই নূতন পুজি সামগ্রীর প্রান্তিক উৎপাদনশ্গমত! সীমাবদ্ধ 
হইতে থাকিবে । ক্রমশ:ঃই বিনিয্ষোগ সামগ্রীর উৎপাদন ঘটিতে ঘটিতে 
উৎপাদক উপাদানে টান পড়িবে । বিনিয়োগ সাষশ্রী উত্পাদনের খরচা 
বড়িবে। অপরদিকে সযুদ্ধির সময়ে অর্থ বিনিয়োগের প্রচুর অবকাশ বাড়ে 
বলিয়া হ্রদের হারও বাড়িতে থাকে। ফলে বিনিয়োগকারীদের 
আশাবাফিতা কমিতে থ!কে, একে একে ছুই একজন করিয়1 বিনিয়োগকারী 
বিনিয়োগে অনিচ্ছুক হয়। শেষে নৈরাশ্ট দ্রুতগতিতে ছড়াইয়া পড়ে, 
শিল্পপতিরা যথাসভ্ভব বিনিয়োগ কমাইয়! দেয় এবং জনগণের উপাজনন ও 
কর্মসংস্থান দ্রতগতিতে নামিয়া যায়; তখন সঙ্ধট ও মন্দা আসে। 
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পুঁজিসামশ্রীর কার্ধ্যকারিতার (2৪115)05) দ্বার বিনিয়োগ নির্ধারিত হয় 
এবং বিনিয়োগের অস্থিরতা বাপিজ্যচক্র স্থষ্টি করে । 

0. 3. 10180058 0) 011197670% €1)901168 0£ 1806 05০16. 10101) 
01 £10617 00 ৮01 007,516) ? 

41৪. বাণিজ্যচক্রের কারণ নির্ণয় করিয়া বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ নানান্ধপ 
মত বা তত্ব প্রদান করিয়াছেন। এইগুলি হইল--আবহাওয়! সংক্রান্ত তত, 
ভোগন্বল্পতার তত্ব, অতিবিনিয়োগ তত্ব, যুদ্রাগত তত এবং পুঁজির প্রান্তিক 
উত্পাদন ক্ষমতার তত্ব । 

(১) আবহাওষ়। সংক্রান্ত তত্ব (01100265 0:5০:5)-হার্শেল এবং 
জেভন্স এই মতবাদের প্রচারক । ইহাদের মতে, একটি নিদিষ্ট সময়ের শেষে, 
সাধারণতঃ দশ বসর অভ্তর, স্ুর্য্যের মধ্যে কলঙ্ক-রেখা দেখ! বায়। এ 
সময়ে স্র্ধয হইতে উত্তাপ বিকীরণ হয় কম এবং তাহার দরুণ কৃষিকার্ষ্যে 
ফসল উৎপাদন কম হইয়। কৃষকদের হাতে অর্থাভাব স্ট্টিহয়। ইহাতে 
শিল্পজাত দ্রব্যেরও কাটতি কমে । বিনিয়োগের পতন হয়, বেকার সমস্যা উগ্র 
হয় এবং সর্বসাধারণের উপাজণন পড়িয়া যায় । এ প্রাকৃতিক কারণ দূরীভূত 
হইলে মন্দ! কাটিয়া যায় এবং ব্যবসা বাণিজ্য সমুদ্ধির দিকে চলিতে থাকে । এই 
মতবাদ কিন্তু বর্তমানে খুব বেশী অর্থনীতিবিদ গ্রছণ করেন না। কারণ সমৃদ্ধির 
সময়ে বিনিয়োগ সামগ্রীর উৎপাদন কেন দ্রুতগতিতে বাড়ে এবং বিনিয়োগের 
সহিত বাণিজ্য চক্রের কি সম্পর্ক তাহা! এই মতবাদ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। 

(২) ভোগন্ষন্তার তত্ব (1[1)2015 06 80061 201050100100100 01 
0$61-5819)-_হবসন এই তত্ত্বের প্রচারক। ভাহার মতে, মধ্যে মধ্যেই 
সঞ্চয়ের আধিক্7 ঘটে, এবং উহার দরুণ লোকে জিনিষপত্র কম করিয়! 
কিনে। সঞ্চয়ের এই আধিক্য ঘটে সমাজে ধনসম্পদ্দ বণ্টনে অসাম্যের দরুণ। 
যাহার ধশী তাহার] খাইয়! পরিয়! অর্থব্যয় করিয়া উঠিতে পাবে না, অপর- 
দিকে যাহার! দরিদ্র তাহারা খাইবার পরিবার মত অর্থ ব্যয় করিতে পারে 
না। ধনী ইচ্ছা না করিলেও তাহার ঘরে টাঁকা জমিয়া উঠে, এই টাকা 
বিনিয়োগ করিলে উৎপাদন বাড়ে? কিন্তদরিদ্ররা ইচ্ছা! করিলেও প্রক্জোজনীয় 
বন্ত কিনিতে পারে না, সুতরাং উৎপাদিত বন্ত বিক্রয় হয় না। ইহার 
অবশ্যস্তাবী পরিণতি মন্দ] 
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এই তত্বের ত্রুটি সহজেই ধর! পড়ে । ধনীর সঞ্চয় যে বিনিয়োগ হইবেই 
এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, আবার অলস সঞ্চয় যে পড়িয়া থাকে তাহারও 
স্থিরতা নাই, উহা! বিলাসদ্রব্যেও ব্যয়িত হয় এবং বিলাস দ্রব্যে অর্থবায় 
করিলে৪ উহাতে পুণ্জিসামগ্রীর ও শ্রমিকের চাহিদা বাড়ে। অধিবস্ত 
এই তত্ব যদি সত্যও হয় তাহা হইলে উহ1 “মন্দা”-কে ব্যাখ্যা করে, কিনে 
সমৃদ্ধি আসে তাহা? অর্থাৎ পরিপূর্ণ বাণিজ্য চক্রকে, ব্যাখ্যা করিতে পারে 
না| 
(৩) অতিবিনিয়োগ বাঁ অতুযুতৎপাদনের তত্ব ঃ (0৮৪ 
10550009106 01 0৮০7-010907056101% 01060: )- কোনও কোনও অর্থ- 
নীতিবিদ অভিমত দিগ্লাছেন যে অতিরিক্ত বিনিয়োগের দরুণ যে মধ্যে মধ্যে 
অতিরিক্ত উৎপাদন হইয়া যায় উহার দ্বারা ব্যবস1 বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মন্দ! 
স্থষ্টি হয়। কেহ কেহমুদ্রার দিক হইতে অতিবিনিয়োগ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
কেহ বা নিছক বস্তু উৎপাদনের দিক হইতে উহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা 
স্পিটোফ এবং ক্যাসেল। মুদ্রাগত ব্যাখ্যা যাহার! দেন তাহারা বলেন 
যে টাকার বাজারে একটি শ্বাভাবিক ছুদের হার থাকে (10860191186 0 
10661:556 )--যে হারে সঞ্চয়ের চাহিদা এবং যোগান সমান হয়। ব্যাঙ্ক 
সমুহ যদি বাজার হার (10811050186 0৫ 10)061650 ) স্বাভাবিক হার 
অপেক্ষা! কম ধার্য করে তাহ] হইলে খণের চাহিদ] বাঁড়িবে এবং ব্যাঙ্কখণ স্ষ্টির 
দ্বারা এ চাহিদা মিটানো হইবে। ইহাতে বাণিজ্য জগতে সম্প্রসারণ 
ঘটিবে। শুধু তাহাই নহে, মুদ্রাগত পরিস্থিতির উপর অর্থনৈতিক সঙ্গতির 
ৰন্টন নির্ভর করে। খণের সম্প্রসারণ ঘটলে, উৎপাদনক্ষম সঙ্গতি 
ভোগসামগ্রীর উৎপাদন হইতে বেশী করিয়। পু'জিসমণ্ীর উৎপাদনে চলিয়া 
যায়। 
অধ্যাপক স্পিটোফ ও ক্যাসেল ব্যাণিজ্য চক্র বলিতে পুঁজিসামশ্রীর 
উৎপাদনে পরিবর্তন বুঝাইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক আবিষারে নুতন যন্ত্রের 
উদ্ভাবন, নৃতন নৃতন বাজারের উদ্ভব প্রভৃতি বিষয়ের দ্বারা বিনিয়োগের 
স্বযোগ স্ষ্টি হয় এবং উহার দ্বারা! অতিরিক্ত উৎপাদন ঘটে। 
এই তত্বের সমালোচনায় বল! যায় যে বিনিয়োগ বখন খুব বাড়িয়া যায় 
তখন লোকের আয়ও বাড়িয়া যায়। লোকের যদি আম্ন থাকে এবং অত1ৰ 
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থাকে, (অভাব থাকিবেই ) তাহ! হইলে সাধারণ ভাবে সামগ্রী অবিক্লীত 
থাকিতে পারে না, কোনও কোনও বিশেষ ধরণের সামগ্রী অবিক্রীত থাকিতে 
পারে। এ বিশেষ শিল্পের মন্দা সমগ্র শিল্প বাণিজ্য জগতে ছড়াইয়া পড়িবে 
কি না তাহা বহু অনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নির্ভর করিতেছে । ভাহা ছাড়া, 
এই মতবাদ সমুদ্ধ কি ভাবে আসে এবং বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন শুরগুলি 
( 6159595 ) কিভাবে স্য্টি হয় তাহা বাখ্যা করিতে পারে না। 

[ 0. 10150555 0106 100066815 01605 0৫ 0505 05০1০ (081. 

[02£. 1995) ] 

৪ মুদ্রা তত্ব (১10061081 (৪০) _হট্ট্রে (7865 বাণিজ্য- 
চক্রেকে একটি মুদ্রাগত ঘটনা বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন | তাহার মতে; 
বাষ্টার হার (7:৪5 ০£ 015০001)0) পরিবর্তনের দ্বার! মুদ্রার পরিমাণে 
পরিবর্তন ঘটানো হয় । বেপারীগণ খণ করিয়া মাল মজুদ করে। শুদের হার 
কমিলে তাহার] বেশী করিয়া পণ্যের বরাত (০0৫:06:) দেয়। উহ্থাতে 
উৎপাদনকারীরা বেশী করিয়া! উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। উহাতে জনসমষ্টির 
উপাজন বাড়ে, দামস্তর বাড়ে। কিন্ত উপাজন ও দামস্তরের এই বৃদ্ধি 
ক্রমাগভ চলিতে থাকিলে স্বদের হারের বৃদ্ধি অবশ্যস্ভাবী হইয়া! উঠে। তখন 
বেপারীগপ মালের অর্ডার দিবে কম, উৎপাদনকারীর। উৎপাদন করিবে 
কম, উপাজ কারীর]! উপাজ'ন করিবে কম এবং দ্রামস্তর কমিতে থাকিবে। 

এই তত্বের ক্রটি হইল £ প্রথমতঃ, সুদের হার কেন অবশ্যজাবী রূপে 
কমিবে বাড়িবে তাহ] ব্যাখ্যা! কর1 কঠিন । দ্বিতীয়তঃ, স্বদের হার বাড়াইয়। 
বিনিয়োগ সংযত কর] যায় (কিন্ত তৎক্ষণাৎ নহে ), কিন্ত বাণিজ্যে চরম 
মন্দ! উপস্থিত হইলে শ্বদের হার কমাইলেই, উৎপাদনকারীর। উৎপাদন 
বাড়াইতে ছুটিয়া যায় না। 

(৫) কীনসের তত্ব (06515651918 01360) [ ড৬1100 006০0: 
৫০ 0 7176161 2100. 135? উপরে ২নং প্রশ্মোত্তর দ্রষ্টব্য | ] 
0.4. 101807888 176 011167606 21761170085 61086 11855 106610 5112568160 

107, 0010010811116 8৪06 ০০19, 

48, বাণিজ্য চক্রের উঠতি পড়তিতে দেশের মধ্যে কখনও উৎপাদন, 

মুনাফা, ও সাধারণ উপ1জনের স্তর খুব বাঁড়িয়1 যায়, কখনও বা! উহার এতই 
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কমিয়া যায় যে জনপাধারণের পক্ষে জীবন যাত্র! নির্বাহ কর ছুবূহ 
হইয়া উঠে । অর্থনীতিবিদগণ সেই কারণে বাণিজ্য-চক্রের আতিশয্যের 
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ; কখনও ভূপতি ও কখনও ভিখারী না হইয়া 
কি করিয়া মাঝামাঝি শ্বচ্ছল জীবন যাত্রা নির্বাহ করা যায় তাহার উপায় 
সন্ধানের জন্ত তাহারা আগ্রহশীল। সেই কারণে তাহারা বাণিজাচক্রের 
চরম পরিস্থিতি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পার] যায় সে সম্পর্কে বিভিন্ন পদ্ধতি 
আলোচন' করিয়াছেন | 
মুদ্রাগত পদ্ধতি_-একধরণের পদ্ধতিকে বল! হয় মুদ্রাগত পদ্ধতি 
(1209960215 001105 )। বীহারা বাণিজ্যচক্রের মুদ্রাগত কারণের উপর 
জোর দেন অর্থাৎ ধাহাদের অভিমতে মুদ্রা সংক্রান্ত ঘটনার দরুণই বাণিজ্য- 
চক্র স্থষ্টি হয়, তাহার! প্রস্তাব করেন যে বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণের জন্ত মুদ্রা- 
ংক্রাস্ত নীতির পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন । ব্যাঙ্ক বেশী করিয়া খণ দিলে 
মুদ্রার পরিমাণ বাড়ে এবং বিনিয়োগ ও দামস্তর বাড়িতে থাকে; ব্যাঙ্ক 
কম করিয়া খণ দিলে মুদ্রার পরিমাণ কমে, তখন বিনিয়োগ ও দামস্তর 
কমিতে বাধ্য হয়। ব্যাঙ্ক কক খণের হ্রাস করণ ও বৃদ্ধি সাধন নুর্দের 
হারের বুদ্ধি বা হাসের দ্বার সম্পাদিত হয়। কিন্ত দেশের সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি 
কুদের হার কমাইয়া বেশী ধার দিবে কিনা, অথবা ছ্ষদের হার বাড়াইয়া ধার 
দেওয়া] কমাইয়] দিবে কি নাঁ তাহ! নির্ভর করে তাহাদের হাতে নগদ রিজার্ভ 
এর পরিমাণের উপর | সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্াঙ্ক যদি সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির উপর 
ছুদের হার কমাইবার উৎসাহ বা বাড়াইবার জন্ত চাপ দেয় এবংউহার সহিতই 
সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির হাতে যে নগর ঘ্বিজার্ভ থাকে ভাহা প্রয়োজন মত 
বাড়াইৰার বা কমাইবার ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের 
খণ দেওয়। বাড়াইতে উৎসাহিত হইবে বা কমাইতে বাধ্য হইবে। কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক “ব্যাঙ্ক রেট” পরিবর্তন করিলে ন্যা্কগুলি তাহাদের সুদের হার পরিধর্ভন 
করিবে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ”খোলাবাজার কারবারেশ (00610811560 
91981861909 ) নামিলে ব্যাঙ্ক গুলির হাতে নগদ বিজার্ডে পরিবর্তন ঘটিবে। 
স্বতরাং,বাণিজ্যচক্রের আবতনে দেশ যখন দ্রুতগতিতে সমৃদ্ধির দিকে যাস্ব 
তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত হইবে ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধি করিয়া এবং সিকিউখিটি 
বিক্রয় করিয়া চরম অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্বেই অসংযতভাবে বিনিয়োগ 
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বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা। আবার মন্দার চরম অবস্থা আপিবার পূর্বেই 
যাহাতে বিনিয়োগকারীরা নৈরাশ্য কাটাইয়া উঠিতে পারে সেই 
উদ্দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত ব্যাঙ্করেট কমাইয়! দেওয়া! এবং সিকিউরিটি 
ক্রয় করিয়া সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ রি্ধার্ভ বাড়াইয়! দেওয়া। 

বাণিজ্যচক্রের উগ্রতা প্রশমনের জন্য এই মুদ্রানীতির প্রয়োগ সবঙ্ষেন্ত্রে 
কিন্ত সফল হুইবে এরূপ নিশ্চয়তা নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য যখন সমুদ্ধির দিকে 
অগ্রসর হয় তখন শিল্পপতিদের হাতে নিজস্ব মূলধন জমিয়া উঠে, জনসাধারণের 
হাতে অর্থাগম হয় বলিয়া! তাহারাও শেয়ার সিকিউরিটি কিনিয়া শিল্পে অর্থ 
বিনিয়োগের জন্য ঝুঁকিয়। পড়ে। দেশের শিল্পবাণিজ্য তখন ব্যাঙ্কের 
খণের উপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীল থাকে না। ব্যাক্ষ-মুদ্রা হ্রাসের দ্বারা ঈশ্সিত 
ফল পাইতে অনেক বাধ! সৃষ্টি হয়। আবার চরম মন্পার সময়ে ব্যবসা 
বাণিজ্যের জগতে যখন ব্রাসের স্ষ্টি হয় তখন ব্যাক্গগুলি কম হ্বদে বেশী টাকা 
ধার দিতে আগ্রহশীল হইলেই যেসঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগের স্পৃহা! ফিরিয়া 
আসিবে" এক্সপ ন| হইতে পারে। কিন্তু মুদ্রা নীতির প্রয়োগ যে একেবারে 
বিফল হইতে বাধ্য, তাহা মনে করা ভুল। কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সুনির্দিষ্টভাবে 
এবং বেশ কিছু কাল একটি মুদ্রানীতি অহ্ছসরণ করিতে থাকে তাহা হইলে 
উহা এক!দন না একদিন ফলপ্রশ্থ হইবেই। তবে কত দ্রত উহা ফলপ্রন্থ 
হইবে তাহা নির্ভর করে মুদ্রানীতির সহিত অন্তান্ত শীতির প্রয্বোগের উপর 

এই অন্ঠান্ত নীতির মধ্যে একটি হুইল সরকারী নির্মাণ কার্ষের নীতি এবং 
আর একটি হইল সরকারী আয় ব্যয় সংক্রান্ত নীতি । 

সরকারী নির্নাণ কার্ষের নীতি (9115 ড5০ড 6০1০5 ) £ 
সরকার তাহাদের নিয়মিত কর্তব্যের অঙ্গরূপেই প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া 
নানাবিধ পায়াজিক সম্পদের স্ষ্টি করিয়া! থাকেন । দেশের সাধারণ উন্নতি ও 
জনকল্যাণের স্বার্থেই ইহা কর] হইয়। থাকে ; যথা, পথ নির্মাণ, সেতু নির্মাপঃ 
সেচকার্য নির্যাণ, বিদ্যালয় ভবন ও হাসপাতাল নির্মাণ বেলপথ 1নর্মাপ 
ইত্যাদি। এই সকল নির্মাণকার্য কখন আরম্ভ কর! হইবে তাহা! সরকার যদি 
বাণজ্যচক্রের গতি ও প্রবণতা অনুযায়ী নিধারপ করেন, তাহা হুইলে 
একদিকে মন্দা ও অপরদিকে সমৃদ্ধির উগ্রতা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। 
বাণিজ/চক্রের স্বাভাবিক আবর্তনে যখন খুব মন্দা আসে তখন চতুর্দিকে 
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বেকারের সংখ্যা ক্রুত বাড়িতে থাকে এবং লোকে অত্যন্ত আধিক অনটনের 
মধ্যে পড়ে। অর্থের একাস্ত অভাবে শত অভাবের কোন অভাবই 
ভালভাবে মিটাইতে পারে না। অপরদিকে দেশের উত্পাদনক্ষম সঙ্গতি ও 
ংগঠনী প্রতিভ1 অকার্যকর হইয়া পড়িয়া থাকে । এরূপ অবস্থায় সরকারের 
কর্তব্য হইবে প্রকল্পিত নির্মাণ কার্য গুলি শুরু করা ; ইহাতে শ্রমিকের এবং 
অষ্ঠান্য উৎপাদক উপাদানের চাহিদা বাঁড়িবে। বেপাদীর1 সরকারকে মাল 
যোগান দিবে এবং শ্রমিকরূপে জনসাধারণ চাকুরী পাইয়া বাঁচিবে। 
ইহাদের হাতে অর্থাগম হইলে ইহারা ভোগসামগ্রী দাবী করিবে, তখন 
জিনিসপত্রের কাঁটুৃতি বাড়িবে এবং বেসরকারী বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগ 
বাড়াইতে উৎসাহী হইবে । আধার বাজারে যখন খুব তেজীভাৰ 
আসিবে এবং বেসরকারী বিনিক্বোগ নিজের ঝৌকেই দ্রতগতিতে বাড়িবেঃ 
তখন সরকারের কর্তব্য হইবে এ বিনিয়োগে আর ইন্ধন না জোগানে|। 
দরকার তখন নিজেদের নির্মাণকার্ধ স্থগিত রাখিবেন। 
এই নীতি যে বাস্তব প্রয়োগে কতিপয় অস্বিধা আছে তাহা লক্ষ্য কর। 
প্রয়োজন | প্রথমতঃ, সরকার তাহাদের নির্যাণকার্ ঠিক কখন শুরু করিবেন 
এবং কখন থামাইবেন সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধাস্ত করিতে হইবে । যথোচিত 
সময় আসিরাছে, ইহ। বুঝিতে ভুল হইলে বিপরীত বিপত্তি হইবে। দ্বিতীয়তঃ, 
কতিপয় নিষাণ কার্ধ আছে যাহা ইচ্ছামত শুরু কর যায় না, ( যথা বধাকালে 
রাস্তা নির্জাণ কর] বা পুকুর কাটা যায় না) আবার হঠাৎ থামাইয়া দেওয়া 
যাঁয় না (যথা একটি ব্রীজ অর্ধেক নির্মাণ করিয়। ছাড়য়া দেওয়া যায় শা) 
তবে এই অন্থবিধ! সত্তেও সরকারী নির্নাণকার্ধের কর্মসূচী ঠিকমত প্রয়োগ 
করিলে বাণিজাচক্রের উগ্রত। অনেক প্রশমিত করা যায়। 
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রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি বলিতে বুঝায় সরকারের আয় ও ব্যয়ে মধ্যে এরূপ 
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পরিবর্তন সাধন যাহাতে বাণিজ্যচক্রের স্বাভাবিক গতির বিপরীতধর্মী শক্তি 
স্থষ্টি হয়। সরকার বাজেটে এব্সপ অল বদল করিতে পারেন যাহাতে 
মন্দার সময়ে জিনিবপত্রের চাহিদ! বৃদ্ধি পায় এবং লোকে বেশী করিয়া 
চাকুরী পাইতে পারে, এবং সমৃদ্ধির সময়ে যাঁহাঁতে বিনিয়োগকারীরা 
অযথা বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়া উৎপাদনের তুলনায় লোকের হাতে 
অর্থাগম বেশী ঘটাইয়া ন1 দেয় । 

একটি মন্দার পরে মোট ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিলে তবেই উঠতি (৫০০৮০:৮) শর 
হইতে পারে-হয় ভোগের জন্ত ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া অথব1 বিনিষ্কোগের জন্ত 
ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া অথবা সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া । মজুদ মাল ফুবাইয়া 
গেলে বা যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিপৃরণ অবশ্থস্তাবী হইয়া পড়িলে বা ভোগের ইচ্ছা! 
বাড়িলে, ব্যয় বুদ্ধি আপনা-আপনিই ঘটে । শ্ুদের হার কমাইবার মুদ্রানীতি 
গ্রহণ করিলে এই ব্যস বৃদ্ধিতে আরও উৎসাহ দেওয়া হয় । কিন্ত দারুণ 
মন্দার (5০৮০ 021255107) সময়ে ইহাতে ঠিক কাজ হয় লাঁ। আপনা- 
আপনি উঠতি ঘটাইয়! দিতে পারে এক্প উপাদান অনেক ধীরে ধীরে 
কার্ধকরী হয়। হ্বতরাং মন্দা যখন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবাঁর সম্ভাবনা দেখ! 
দেয় তখন সরকার রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি প্রয়োগ করেন। এই নীতি হুইদিক 
হইতে কার্ধকরী করা হয়। প্রথমতঃ জনসাধারণের উপর এবং ব্যবস! 
বাণিজ্যের উপর করভার হ্াদ করিয়!, দ্বিতীয়তঃ, সরকার কর্তৃক বেশী 
পরিমাণে ব্যয় নির্বাহ করিয়া । 


করভার ভাস 

মন্দার সময়ে সরকার যদি করের হার হাঁস করিয়া দেন তাঁহা হইলে 
লোকের হাতে টাকা বাচিয়া যাইবে এবং বাচিয়া যাওয়া টাকা তাহার। খরচ 
করিবে । ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর করভার হ্রাস করিলে তাহাদের হাতে 
বিনিয়োগ করিবার মতন বেশী টাকা থাকিয়া যাইবে ; ইহাতে বিনিয়োগের 
উদ্দেশ্যে বেশী খরচা হইবে | করের হার হাস করিয়। দিয়! ব্যয়বুদ্ধির সম্ভাবনা 
স্প্টি করিয়া দেওয়া নানাদিক হইতেই ন্ুববিধাজনক। প্রথমতঃ, কর কমাইয়। 
দিলেই সরকার সন্তষ্ট এবং নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে 3 উহার জন্ত সরকারকে 
সক্রিয়ভাবে কোনও নূতন কাজে নামিতে হয় না। উহাতে নুতন করিয়া 
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কোনও সরকারী উদ্যোগ বা! শিল্প স্থষ্টি হয় না, স্বতরাং বে-সরকারী ব্যবস! 
বাণিজ্যের পক্ষে নৃতন কোন সরকারী ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার 
সম্মুখীন হইতে হয় নাঁ। দ্বিতীয়তঃ, সরকার এই পন্থা অবলম্বন করিলে 
কাহাকেও দাক্ষিণ্য প্রদর্শন কবিয়! অর্থসাহাষ্য করিতেছে নাঁ। স্থতরাং কেভ্‌ 
সরকারের নিকট হইতে অর্থপাহাষ্য লইয়। নিজেকে ছোট করে ন]1। 
নাগরিকের আত্মসম্মীন বজায় থাকে । তৃতীয়তঃ, করভার কমাইয়া দিয়! 
জনগণকে পরিত্রাখ দিবার জন্য সরকারকে কোন বাড়তি ব্যয় করিতে হয় 
না। চতুর্থতঃ, করভার হ্রাসের যে ফলাফল ( অর্থাৎ লোকের হাতে উদ্বত্ত 
অর্থ থাকিয়া যাওয়া এবং উহা ব্যয় করা) তাহা! খুব দ্রুত ঘটে। পঞ্চমতঃ, 
এই নূতন ব্যয়ের চাঁপে, জনগণ ঠিক যে ধরণের সামগ্রী ভোগ করিতে ইচ্ছা 
করে ঠিক সেই ধরণের সামগ্রীই উৎপাদিত হুয়। তবে করভার হাস পদ্ধতির 
অন্থবিধাও আছে-_বিশেষ করিয়া ইহাতে যাহার। পুরেই উপার্জন করিতেছে 
তাহাদের ক্রয়শাক্ত বাড়ান! হয়ঃ যাহারা উপাজনের স্যোগ পায় নাই 
তাহাদের তৎক্ষণাৎ কোন উপকার হয় না। তাহা ছাড়া, উপাজণনক্ষম 
ব্যক্তিদের করভার কমিলে উহার বেশ কিছুটা সঞ্চয়ে চলিয়া যাইতে পারে, 
উহাতে করভার হাসের উদ্দেশ ব্যর্থ হয়। বে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে না, ইহা 
নিশ্চিত। 


সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি 


সরকারী ব্যয়বৃদ্ধির দারা জনসাধারণের হাতে সরকারী অর্থের অনুপ্রবেশ 
ঘটানো যায়। নানা পদ্ধতিতে এবং নানা উদ্দেশ্যে সরকারী ব)য় বুদ্ধি 
করানো যায় এবং বাস্তবে করানো হইয়া থাকে । নিছক সরকারী দাক্ষিণ্য 
স্বরূপ উহা! জনগণের একশ্রেণীর হাতে অর্পণ করা যায়। ইহাতে সরকার 
কোন বস্ত ক্রয় করেন না, শুধু ব্যয় করিবার জন্য লোঁকের হাতে অর্থের 
যোগান দেন | অপর দিকে সরকার বড় বড় সরকারী সম্পত্তি নির্মাণের জন্যঃ 
যথা নর্দী উপত্যকা পরিকল্পনা, বা বিছ্যৎশক্তি উৎপাদন,ব্যয় করিতে পারেন্‌। 
সরকার যদি সরাসারি ভ্রাণমুলক সাহায্য প্রদান করেন ভাহা হইলে ফলাফল 
বটে খুব দ্রুত। নির্মাপ কার্ষের ফলাফল পাইতে অনেক বিল্ঘ হয়। অধিকস্ত 
সরাসন্গি ত্রাণকার্ষের দ্বার] কোন্‌ নির্মাণ কার্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত (বেসরকারী 
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শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে না, অথচ সমাজের উপকারে আসিবে ) 
তাহা বাছাই করিবার দায়িত্ব পরিহার করা ষাইবে। তাহা ছাড় সরাসরি 
ত্রাণ দেওয়| হয় দরিদ্রতমকে ; দরিদ্রতমরাই "ক্ষুধিততম*্, অর্থ পাইলেই 
তাহারা ব্যয় করিবে ; কিন্ত নির্মাণ কাধের ব্যয় প্রথমে অধিকতর ভাগ্যবান- 
দের হাতে যায় , যথা ঠিকাদার, এঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি, ইহার মোটা অংশ সেই 
কারণে সঞ্চিত হইয়া যাইতে পারে । তবে ত্রাণ কার্ষের দ্বার দাক্ষিণ্য সৃষ্টি 
হয়ঃ উহাতে একটি অন্ুকম্পার ভাব থাকে । জনগণের একটি বৃহৎ অংশ 
কিন্তু দীর্ঘকাল অন্ুকম্পার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। নির্যাণ 
কার্ধের জন্ ব্যয় করিলে এই অনৃকম্পার ভাব, স্বতরাং মানুষের আত্মঅভি- 
মানে আঘাত এড়ানো যায় £ আবার কিছু বন্ত-পুজিও সি হয়। বেকার 
উৎপাদক উপাদানকে কাজে লাগাইয়া! দেশের শ্রম-শক্তির অপচয় নিরোধ 
করা যায়। 

রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি কার্ধকরী করিতে গেলে সরকারকে উহার জঙ্ 
বাড়তি অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। এই বাড়তি অর্থ সরকারী খণ স্ষ্টি করিয়া 

ংগ্রহ করা যায় অথবা নৃতন মুদ্র স্ষ্টি করিয়াও সংগ্রহ করা যায়। 
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4108, উচ্চস্তরে কর্মসংস্থান বজায় রখিবার জন্য সরকার কর ধার্ষয এবং 
অর্থব্যয়ে তারতম্য ঘটাইয়া থাকেন। বাণিজ্য চক্রের উত্থান পতন নিরোধ 
করিয়। স্থিতিশীলতা বজাপ্ন রাখিবার জন্ত (অবশ্য উচ্চ কর্মসংস্যানের স্তরে ) 
রাঞস্ব নীতির তারতম্য কর হুইয়| থাকে । ইহার জন্ত অর্থনৈতিক জীবনের 
প্রবণতার দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হয়, ভবিষ্যতের প্রবশতাকে যথাসম্ভব সঠিক 
অনুমান করিয়] লইতে হয়, এবং ঠিক যথোচিত সময়ে প্রয়োজনীয় যথাযথ 
ব্যবস্থা অবলম্ষন করিতে হয়। কিন্ত আধুনিক অর্থনৈতিক কাঠামো! যে 
সম্পূর্ণরূপেই রাজস্বনীতির সামগ্রস্ত বিধানের উপরেই নির্ভর করে, পরিবতিত 
অবস্থার সংশোধনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের নিজন্ব কোনই ক্ষমত] নাই, এবপ 
মনে করাও ভুল হইবে। আধুনিক যুগে সকল প্রগতিশীল দেশেরই রাজস্ব 
কাঠামোতে আপনা-আপনিই স্থিতিশীলতা আনিয়া দেয় এক্সপ কতিপয় বিষয়- 
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ক্রিশ়্া করিতে থাকে; এইগুলি অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে গড়িয়া উঠা 
্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থ!, যাহা পরিবতিত অবস্থাকে সংশোধন করিয়! অর্থনৈতিক 
জীবনে স্থিতিশীলতা! ফিরাইয়! আনে । এই উপাদান ৰা ব্যবস্থাগুলিকে 
স্যামুয়েলসন 19116 17 509115605 আখ্য। দিয়াছেন। এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ 
স্থিতিশীলতা স্থপ্টিকারী উপাদানগুলি হইল নিয়রূপ £ 

(১) করলন্ধ রাজস্বের আপন-আপনি পরিবর্তন ঃ ব্যক্তিগত 
এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়-এর উপর অকল দেশেই ক্রমবর্ধমান হারে 
কর আরোপিত আছে। সুতরাং যখনই ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে পড়তি 
স্ষ্টি হয়, লোকের উপাজ'ন কমে, ব্যবসায়ের লাভ কমে, তখনই কর-এর হার 
কোনরূপ পরিবর্তন না করিলেও করসংগ্রহ আপনা-আপনিই কমিয়! যায়। 
আবার ব্যবস| বাণিজ্যের জগতে যদি লাভ বাড়ে, উপাজ'ন বাড়িতে থাকে, 
ুদ্রাক্ষীতির প্রবণতা স্থষ্কির সম্ভাবনা থাকে, তাহা! হইলে উহার যে বিপরীত 
অর্থাৎ সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তাহ! আপনি আসিয়। যায়-__ 
করের হার না বাড়াইয়াও কর-সংগ্রহ বাঁডে। পড়তির সময়ে যে কর 
কমাইয়৷ দিতে হয় এবং উঠতির সময়ে যে কর বেশীকরিয়/ আদায় করিতে হয় 
(বাঁণিজ্যচক্র বিরোধী ব্যবস্থা রূপে)-_ইহা কিছুটা আপনা-আপনি হুইয়। যায়| 

(২) বেকারভাত। প্রান ও অন্যান্য কল্যাণমূলক ব্যয় ঃ প্রায় 
সকল প্রগতিশীল দেশেই বেকারভাতা এবং অগ্ঠান্ত সাহায্যমূলক 
অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা বলবৎ আছে । ব্যবসা-বাণিজ্য জগতে মন্দা সুরু হইলে 
বেকার ও আর্ডের সংখ্যা বাড়ে ; ছ্ুতরাং সরকারকে এমনিতেই বেকারভাতা 
ও অন্যান্ত অর্থ সাহায্য বাড়াইতে হয়-নিয়মিত ব্যবস্থান্সপেই, রাঁজখনীতির 
প্রয়োগরূপে নহে। সমৃদ্ধি স্বরে হইলে এই বাবদ খরচা আপনি 
কমিক যায়। 

(৩) চাধী-সাহায্যের কর্মসূচী £ কৃষি সামশ্রীর দায়ের তারতম্য 
ঘটিলে চাষীকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা অনেক দেশেই আছে। লোকের 
অর্থব্যয় কমিবার দরুণ যখন কৃষি ফসলের দাম কমে, সরকার তখন নি্দিউ 
মূল্যে উদ্ধত কিনিয়া লন, চাষা আথিক সাহায্য পায়। যখন কৃষি সামগ্রীর 
দাম বাড়িতে থাকে, সরকার তখন গুদাম খালি করেন, বাজারে মাল 
ছাড়িয়। টাক] টানিয়া লন | 


বাণিজ্যচক্র ও বেকারত্ব 143 


(8) যৌথ সঞ্চয় ও পারিবারিক সঞ্চয় £ সরকারী ব্যবস্থার 
বাহিরেও স্থিতিশীলতা বিধায়ী উপাদান সৃষ্টি হুইয়াছে। যৌধপুণজি 
কারবারের সঞ্চয় এইব্দপ উপাদানন্ধপে কার্য করে। সমুদ্ধির সমদ্ে সমস্ত লাভ 
ডিভিডেওুরূপে বন্টন করিয়া না দিয়া কিছুটা! সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়| 
মন্দার সময়ে এই পূর্বেকার সঞ্চয় হইতে অর্থ টাণিয়া ডিভিডেও্ অপরিবতিতই 
রাখা হয়। পরিবারগুলিও তাহাদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মান বজায় 
রাখিতে চেষ্ঠা করে; আয় বাঙিলেই যদি তাহার] অঞ্চয় বাড়ায়, খরচ] 
বাড়াইয়। জীবন যাঙ্ার মান উন্নীত করিবার চেষ্টা না করে, উহাও 
স্থিতিশীলতার উপাদান । 

এই স্বয়ংক্রিয় স্থিতিনীলতা-বিধায়ী উপাদাঁনগুলির কার্যক্ষেত্রে যে 
গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা আছে তাহাও উপলব্ধি কর] প্রয়োজন । প্রথমতঃ, 
এইগুলি পরিপূর্ণ স্থিতিশীলতা! আনিয়া দিবে এই বলিয়া ইছাদের উপর নির্ভর 
করিয়া থাক1 চলে না । মন্দ ও সমুদ্ধির মধ্যে যে অস্থিরতা! স্ষষ্টি হয়,তাহা এই 
বষয়গুলি কিছুটা প্রশমিত করিলেও সম্পূর্ণরূপে দুরীভূত করিতে পারে না। 
দ্বিতীয়তঃ, ইচ্ছপূর্বক যে রাজন্বশীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগ কর] হয় তাহার 
মধ্যে যে নমনীয়তা থাকে» পরিবতিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইবার 
যে ক্ষমতা থাকে, তাহা এই শ্বয়ংক্রিয় উপাদানগুলির মধ্যে থাকে না। 


26. 7)6507105 60০ 1206078 (8৪৮ 061617106 6৩ 15551 01 
21110195076 111 2. 901805* ()6796 1968), 

40৪, যে সকল ক্ষেত্রে কাজকর্ম করিয়া মানুষ উপার্জনের স্থযোগ পায় 
সেই সকল ক্ষেত্র কতদূর বিস্তৃত তাহার উপরেই দেশের মধ্যে কর্মসংস্থানের 
স্তর নির্ভর করে বলিয়াই আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয়। কতগুলি কত বিভিন্ন 
প্রকারের বং কিরূপ আয়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, দেশের 
মধ্যে কতখানি জাম চাষ করা হইতেছে, কত বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস। বাণিজ্য 
দেশের মধ্যে গাঁড়য়া উঠিয়াছে-এই সকল বিষয় কর্মসংস্থানের স্তর নির্ধারণ 
করে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে দেশের 
কৃষি, শিল্প, বাবসা বাণিজ্য এবং সম্পদ উৎপাদনকারী অন্তান্ত প্রয়াস 
লোকের কর্ষসংগ্থানের আ্থযোগ দিলেও, উহার আসলে কর্মসংস্থানের 
(60010503170) অষ্টী নহে । উহার] যেসকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে 
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তাহাদিগকেই আসলে কর্ষসংস্বানের নির্ধারকবূপে গণ্য করিতে পারা যায়। 
এই বিষয়গুলি হইল প্রধানতঃ ছৃইটি £ ভোগকার্য্য (00708007007) এবং 
বিনিয়োগ (10৮25000600 | 

জিনিসপত্রের 'চাছিদা না থাকিলে জিনিষপত্র বিক্রয় হইতে পারে না। 
যথেষ্ট চাহিদ1 থাকিলে তবে উহা! বিক্রয় হইবে । বিক্রয় হইলে বা হইবার 
সম্ভাবন1] থাকিলে তবেই উহার উৎপাদন হইবে। ইহা যেমন বিচ্ছিন্নভাবে 
একটি দুইটি নির্দিষ্ট সামগ্রীর সম্পর্কে বলা যায়, সেইরূপ সামগ্রিকভাবে সকল 
প্রকার সামগ্রীর ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য । দেশের লোকে যদি জিনিসপত্র 
চাহিদা করে খুব বেণী এবং এ চাহিদা! মিটাইবার জন্য অর্থব্যয় করিতে অগ্রসর 
হয় তাহ হইলে উৎ্পাদনকারীর1 নিজের নিজের পণ্য আরও বেশী করিয়া 
উৎপাদনের আয়োজন করিবে । জনসাধারণের পক্ষ হইতে জিনিষপত্রের 
চাঁছিদা যদি আরও বাড়ে তাহা হইলে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
উঠিবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপিত হইবে । পুরাতন শিল্পের সম্প্রসারণের 
দরুণ এবং নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবার দরুণ, মালিকশ্রেণী বেশী করিয়া 
উৎপাদক উপাদন নিয়োগ করিবে । ইহাতে লোকে চাকুরী পাইবে বেশী, 
বেকারের সংখ্যা কমিবে। সুতরাং লোকের ফলপ্রদ চাহিদার উপর, অর্থাৎ 
সামগ্রী ক্রয়ের জন্য অর্থব্যয়ের উপর দেশের কর্মসংস্থান নির্ভর করে। 

কিন্ত লোকে অর্থব্যয় করে কিসের উপর, তাহাই প্রধানতঃ 
বিবেচ্য । লোকের অভাৰ অনেক, অর্থের অভাবেই এই সকল অভাব যিটে 
না। অর্থাগম হইলে লোকে অনন্ত অ্তাবের চাঁপে অর্থব্যয় করে এবং অভাব 
মোচনের চেষ্টা করে । কিন্ত লোকে অর্থবায় করে কিসের উপর? উত্তর 
হইল প্রথমতঃ ভোগকার্ষের উপর, দ্বিতীয়তঃ বিনিয়োগের উপর । লোকে 
যখন সরাসরি ভোগের জন্ত সাধারণ ব্যবহার্য সামগ্রী বা আরামের বা 
বিলাসের সামগ্রী ক্রয় করে তখন ভোগ্যপণ্যের উপরেই তাহার] ব্যয় 
করিতেছে বলা হয় এবং তাহাদের এ কার্ষকে বলা হয় ভোগকার্য 
(০00801001902)1 সবসীধারণে যেমন ভোগকার্ষে ব্যয় করে, তেমনি 
তাহাদের মধ্যে একশ্রেণীর লোক আছে যাহার ভোগকার্ধয ছাড়া আরও 
এক পর্যায়ের কার্ষে ব্যয় করে; তাহা হইল বিনিয়োগকার্য (1563৫ 
20600,| উৎপাদক বন্ স্থষ্টির জন যে অর্থব্যয় কর! হয সংক্ষেপে তাঁহাকেই 
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বিনিয়োগ বলা যাইতে পারে । বিনিয়োগ সাধারণ ব্যক্তিও করিতে পারে, 
সরকারও করিতে পারে । উভয়ক্ষেত্রেই শ্রমিক সমেত বাড়তি উৎপাদক- 
উপাদানের চাহিদা বাড়ে, কর্মসংস্বান বাড়ে। আবার ইহার দরুণই 
লোকের ছাতে বাড়তি অর্থাগম হওয়ায়, & বাড়তি ক্রয়শক্তি ব্যয় করিলে 
ভোগকার্ধ বাড়ে। উভয় প্রকার ব্যয় তখন “কার্ধকরী চাহিদাকেশ 
(50610 208790) বাড়াইয়। দিয়। নানাপ্রকার সামগ্রীর কাটতি বাড়ায় 
এবং নিয়োগ বাড়ায় । 

দেশের মধ্যে মোট যত অর্থব্য় কর! হয় তাহার মধ্যে নিঃসন্দেহে 
ভোগকার্ষের জন্ত অর্থব্যয় সর্বাপেক্ষা বেশী । ভোগকার্ষের জন্ত লোকে কত 
অর্থব্যয় করিবে তাহ। নির্ভর করে, কীন্স্‌ যাহাকে 77076155105 0০ 
০01350109 বলিয়াছেন অর্থাৎ ভোগের স্পৃহা--তাহার উপর | একজন 
ব্যক্তির উপাজন বাঁড়িলে, এই বাড়তি উপাজণনের যতখানি অংশ সে 
ভোগকার্সে ব্যয় করে--অর্থাৎ ভোগ এবং উপাজনের মধ্যে যে অন্নপাত-- 
তাহাকেই ভোগস্পৃহা বলা হয়। যোটামুটিতাবে বলিতে গেলে এই 
ভোগস্পুহ! নির্ভব করে প্রথমতঃ, সমাজের ধনস্‌ম্পদ বণ্টনের ধাচের উপর । 
ইহার কারণ অপেক্ষাকৃত দরিদ্রশ্রেণীর ভোগের স্পৃহা বেশী; একজন দরিদ্র 
লোকের ১০ টাকা আয় বাড়িলে সে হয়তো ৯ টাকাই খরচা করিয়া দিবে 
কিস্ত একজন ধনীর ১০০০ টাক1 আয় বাড়িলে সে সাধারণ ভোগকার্ষের জন্ 
হয়তো! ১০০ টাকা ব্যয় বাড়াইবে, অবশিষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিবে 1 সুতরাং 
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যত ধনসম্পদের ছ্থুসম বণ্টন হয় ততই 
ভোগস্পৃহা বাড়ে! দ্বিতীষ্বতঃ, ভোগন্পৃহা নির্ভর করে মিতব্যয়িতার দিকে 
কৌঁকের উপব। তৃতীয়ত:, দামের পরিবর্তন প্রবণত1 ব! দামস্তর পরিবর্তন 
হইবার সম্ভাবনার উপবেও ভোগস্পৃহা নির্ভর করে । চত্তুর্থতঃ, কর-ব্যবস্থার 
উপবেও ভোগস্পুহ নির্ভরশীল। উচ্চহারে কর আরোপ করিলে ব্যয়যোগ্য আয় 
কমিয়] যায় ; আবার কয়েক প্রকারের কর আছে যাহা দরিদ্রের ক্রয়যোগা 
সামগ্রীর উপর চাপিয়! উহার দাম বাঁড়াইয়! দেয় (যথা বিক্রয় কর, উৎপাদন 
শুন্ক) এবং দরিদ্রের শভ্রুয়শক্তি কমাইয়া দিয়া ভোগস্পৃহা! কমাইয়া দেয়। 

ভোগম্পৃহা মোটামুটি খুব পরিবর্তনশীল নছেঃ কিন্ত বিনিয়োগ--অর্থাৎ 
বিনিয়োগ করিবার প্রবণত1--বিশেষভাবেই পরিবর্তনশীল । সেই কারণে 
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কর্মসংস্থানের স্তর বেশীরভাগ বিনিয়োগের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। বলাই 
বাহুল্য যে বিনিয়োগ নির্ভর করে বিনিয়োগের লাভযোগ্যতার উপরে ; 
একটি বিনিয়োগ কার্য্য কি উপার্জন আনিয়া দ্রিবে এবং উহ্বার জন্য কি খরচা 
করিতে হইবে, ইহাদের সম্পর্কই হইল প্লাভযোগ্যতা” | খরচার উপরে যে 
বাড়তি উপাজণন, উহ্াকে বলা হয় পু'জির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা 
(05918110091 66661210050 020191) | যে খরচার ভিত্তিতে প্রান্তিক 
উৎপাদন ক্ষমতা বিচার করা হয় উহার মধ্যে স্থদের হার একটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় | সুদের হার যদি কমিয়! যায় তাহা! হইলে অপেক্ষাকৃত 
কম খরচে একটি পুঁজি সামগ্রা উৎপাদন কর] যায় এবং উহার লাতযোগ্যতা 
অনেক বাড়িয়! যায়। হ্বদ ছাড়াও যে সকল বিষয়ের উপর পুঁজির প্রান্তিক 
উৎপাদনক্ষমত1 নির্ভর করে উহ! হইল, ভবিষ্যতের প্রত্যাশিত চাহিদ1, 
লোকসংখ্যার বুদ্ধি, নূতন আবিষ্কার, কলাকৌশলগত উন্নয়ন (65০1)01981-8] 
101970561001765) ইত্যাদি | 

0.7. 701811100101817) 7১665067) 0111016101 (51068 01 79677719105 
108101 (3. 4. 1959), [10]01817) €10৩ 011167677% 65068 01 73670])105- 
0075 (081. 1068. 1965 ) 

4১108. সাধারণতঃ, দেশের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক লোককে বেকার 
থাকিতে দেখা যায়। কিন্ত বিভিন্ন লোকের বেকারত্বের কারণ বিভিন্ন। 
কারণ অনুযণম্বী বেকারত্বকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা চলে। 

প্রথমতঃ, এক ধরণের লোক আছে যাহার ইচ্ছা করিয়াই বেকার 
থাকে; খাটিয়। খাইবার আগ্রহ নাই, বসিয়া খাইবার আগ্রহ পূরামাত্রায় । 
ইহারা] আত্মীয় স্বজনের সংসারে বোঝা স্বরূপ হইয়া! জাবন যাঁপন করে। 
ইহারা সমাজেরও বোঝা১ কারণ সমাজের অপরাপর ব্যক্তির| পরিশ্রম করিয়া 
ইহাদের ব্যবহার্য উপকরণ উত্পাদন করিয়া দেয়, বিনিময়ে ইহার! 
সমাজকে কিছু দেয় না। ইহাদের বেকারত্ব হইল ইচ্ছাকৃত বেকারত্ব 
(৬০010060215 015000091051007)6) 1 তবে, যোট বেকারত্বের মধ্যে, এইক্ধপ 
ইচ্ছাকৃত বেকারত্বের অনুপাত খুব বেশী নহে। অধিকাংশই অনিচ্ছাকৃত 
বেকারত্ব (1৮০10215 010009109503550--যাঁহারা প্রচলিত মজুরীর 
হারে কাজ করিতে ইচ্ছুক কিন্ত কাজ সংগ্রহ করিতে অক্ষম | 
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দ্বিতীয্বতঠ, এক ধরণের শ্রমিক আছে যাহারা বৎসরের একটি নির্দিষ্ট 
সময়ে কাজ পায় কিন্ত অগ্ভসময়ে বেকার থাকিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ ইহার! 
এন্প সমাগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত হয়, যাহা প্রাকৃতিক বা আবহাওয়াগত কারণে 
বৎসরের একটি নিদিষ্ট সময়ে উৎপাদিত হয় অন্ত সময়ে উৎপাদনের হ্বিধ! 
থাঁকে না বা প্রয়োজন হয় না। যথা ছাতি ঠৈয়ারীর কার্ষে যাহারা নিষুক্ত 
হয়, শীতকালে তাহাদের কার্য থাকে না । চাষের কাজও বারোমাস 
থাকে না। ইহাদের যে বেকারত্ব তাহাকে প্থতুগত বেকারত্ব” (55880381 
01)6100191017)0186) বলা হয়। “খতুগত বেকারত্ব” হইল অনিচ্ছাকৃত 
বেকারত্বের একটি বূপ। 

তৃতীম্বতঃ, আর এক ধরণের বেকারত্ব আছে যাহাকে পবর্ষণমূলক 
বেকারত্ব” বলা হয়। কেহ কেহ খতুগত বেকারত্বকেও ধর্ষণমূলক বেকারত্বের 
একটি রূপ বলিয়া! মনে করেন । তবে খতুগত বেকারত্ব ছাড়াও ঘর্ধণমূলক 
বেকারতের (601001908] 0132101010951061)0) নানারূপ আকার দেখিতে 
পাওয়া যায়। চাহিদা ঘন ঘন পরিবর্তনের জন্য যে বেকারত্ব স্থষ্টি হয়, 
€ যথা অনেক জাহাজ একসঙ্গে ভিড়িয়াছে বলিয়া ডক শ্রমিক খুব ব্যস্ত থাকে 
কিন্ত তারপর জাহাজ না থাকিলে বেকার হইয়া বসিয়া থাকে ) তাহা 
ঘর্যণমূলক বেকারত্বের দৃষ্টান্ত ! যাহার] নিদিষ্ট সামগ্রী সারাই-এর (67812) 
কাজে নিযুক্ত থাকে বা চল্তি ফ্যাশানের দ্বার] প্রভাবিত সামগ্রী নির্মাণে 
নিষুক্ত থাকে তাহার! মধ্যে মৃধ্যে বেকার হইয়া পড়ে। আকণ্মিক কোন 
দুর্ঘটনা; (যথা খনি ছুর্থটন1 ) ব1 প্রয়োজনীয় বস্ত সরবরাহে বাধার ক্ষষ্টি 
(যথা সিমেন্ট না পাওয়ার দরুণ মিস্ত্রির বেকারত্ব) অথবা কারবারের 
সংগঠনে গুরুতর ত্রুটি (যথা একটি বিভাগ ঠিক জময়ে তাহার কাজ সম্পন্ 
করিতে পারে নাই বলিয়া অন্ত বিভাগের শ্রমিকরা বেকার হইয়া পড়ে )-- 
এই সকল কারণে প্রায়ই বেকারত্ সি হয়; ইহার! ঘর্ষণমূলক বেকারত্বের 
পর্যায়ে পড়ে | 

চতুর্থতঃ, আর এক ধরণের বেকারত্ব আছে যাহাকে “কাঠামো 
পরিবর্তনগত বেকারত্ব (50:০০সে৪] 0152000]105106706) বলা হয়। ইহার 
অর্থ হইল যে সময়ের পরিবর্তনে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর গঠনগত 
পরিবর্তন ঘটে । এই গঠনগত পরিবর্তনের দরুণ পুরাতন শিল্পের অবনতি 
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ঘটে, নৃতন শিল্পের অভ্যুর্থান ঘটে,-যথা জুড়িগাড়ীর পরিবর্ডে মটর গাড়ীর 
প্রচলন । পুরাতন কোন শিল্পের জন্ত বিখ্যাত কোন স্থানের গৌরবের দিন 
শেষ হয়, নৃতন স্থানে স্বানিকত।| (10০21152002) শ্্টি হয়। নাঁনাভাবেই 
এইরূপ গঠনগত পরিবর্তন স্ষ্টি হতে পারে-ইহার দ্বারা যে বেকারত্ব স্থষ্টি হয় 
তাহ! যে মধ্যে মধ্যে ঘটে এবং মধ্যে মধ্যে বিলুপ্ত হয় তাহা নহে ) এই 
বেকারত্ব কর্মসংস্কান হযোগের স্থায়ী পরিবর্তন হইতে স্থষ্ট। একদল শ্রমিক 
অভ্যন্ত চাকুরী হইতে বা পরিচিত বসবাসের এলাকা হইতে বাঞ্চত 
বা স্বানচ্যুত হয়! যাহাদের নৃতণ কর্ম জীবন গ্রহণের মতন বয়স থাকে বা 
মানসিক ক্ষমতা থাকে তাহাদের বেকারত্ব স্থায়ী হয় নাঃ অন্তান্থদের বেকারত্ব 


স্থায়ী হুইয়া যায়। 
পঞ্চমতঃ, মজুরী বিকৃতি জনিত বেকারত্ব স্ষ্টি হইতে পারে (87)7001%- 


10196 0000 00 /2০-01500:0100) | যদি একটি শিল্পের শ্রমিকগণ এরূপ 
মজুরী আদায় করিতে সক্ষম হয় যাহ] অন্টান্ত শিল্পের তুলনায় বেশী, তাহা 
হইলে এই অধিক মজুরী বিশিষ্ঠ শিল্পে প্রস্তত পণ্য অন্তান্ত শ্রমিকগণ 
কিনিতে পারিবে না। এন্সপ ক্ষেত্রে যে শিল্পে মজুরী অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে 
পৌছাইয়াছে সে শিল্পে শীঘ্রই বেকারত্ব সৃষ্টি হইবে এবং অন্ান্ শিল্পের মজুরী 
যদ্দি এই স্তরে উন্নীত ন| হয় তাহা হইলে এ উচ্চ মজুরী বিশিষ্ট শিল্পে বেকারত্ব 
দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে । 

বন্ঠতঃ, উদ্যোগের ঘাটতি জনিত বেকারত্ব স্থষ্টি হইতে পারে 
(৫6110101705 01 21006101152 01021001)105112100) 1 সঞ্চয়ের তুলনায় যদি 
বিনিয়োগ কম হয়, তাহ! হইলে জাতীয় আর হাস পায় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি 
পায়। আধুনিক অর্থশীতিবিদরধিগের মতে, বিনিয়োগের অস্থিরত! ও ঘাটতিই 
বেকারত্বের প্রধান কারণ; স্বতবাং বিনিয়োগের ঘাটতি জনিত বেকারত্ব 
দেশের মোট বেকারত্বের একটি অতি বৃহদংশ । 

0.8. 5900898% ৪0788 17877610165 107" 90117 1189 780101617) 01 
1109111)105710186 (1.4, 1929). 1156 876 0179 10701001109] 20985007168 
1101) 8 00561171191 22155 01806118106 107 81711211110 61121)]10- 
ড17161)% 81 8 10151) 1659] (3৮. 1961. 1)86. 1965). 70% 00 $০ 
[7010056 (0 ৪0159 (1) 100101920) 01 1817611)])10517761)% 2 (191. 1905.) 

£&2৪, বেকারত্ব একটি জটিল সমস্যা । এই সমস্য! সমাধানের জন্য» 
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কোনও একটি দুইটি সরল পদ্ধতি অবলম্বন যথেষ্ট হয় না। ইহার বিভিন্ন 
কারণ অনুসন্ধানের দ্বার] বিভিন্ন ধরণের কর্মপদ্ধতি একই সঙ্গে অবলম্বন করা! 
প্রয়োজন হয় । তবেই দেশের মধ্যে সামগ্রিকভাবে বেকার সমস্যার সমাধান 
হইতে পারে । 

একটি পদ্ধতি হইল, খতুগত বেকারত্ব প্রতিকারের জন্ত পার্খ্জীবিকা 
(৮5-০০০০১৪০০০) যাহাতে স্ষ্টি হয় তাহার চেষ্টা কবা যাইতে পারে | খতু- 
পরিবর্তনের জন্য যে সময়ে একদল শ্রমিক বেকার থাকে সেই সময়ে তাহার। 
অন্য একপ্রকার কাজকর্ম করিয়া, অর্থাৎ পার্খশবজীবিকার উপর নিও্র করিয়া, 
অন্ন সংস্থান করিতে পারে । যখন মৌশুমী কাজ-কর্ম বাড়িয়া যায় এবং উহ্থা 
হইতে তাহারা ভালো উপার্জন পাইতে পারে তখনও পার্খবজীবিকার সহিত 
তাহারা কিছুট! সম্পর্ক বজায় রাখিতে পারে । যেমন আমাদের দেশে চাষীর! 
বারোমাস কাজ-্পায় না। তাহার। নান প্রকার হস্তশিল্প (13209105165 ) 
শিখিলে, বাধ্যতামূলক বেকারত্বের সময়ে এই সব হাতের কাজ হইতে বেশ 
কিছুট1 উপার্জন করিতে পানে । সরকার নানাপ্রকার হস্তশিল্প প্রসারের 
চেষ্টা কৰিলে এবং খতুগত বেকারদিগের মধ্যে এইগুলির উপকারিতা 
দেখাইতে পারিলে সফল পাওয়া যাইবে । 

দ্বিতীষ্বতঃ, মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে যাহাদের কাঁজের প্রয়োজন হয় 
আবার কিছুকাল পরেই কাজের ঘাটতির দরুণ যাহাদের পক্ষে কাজ পাঁওয়! 
সম্ভব হয় না ইহাদের জন্ত “আকম্মিকতা প্রতিশেধক ব্যবস্থ1” অর্থাৎ, 
060851811590100 ফলপ্রদ-হয়। আকশ্মিক কারণে বা সহসা চাহিদার 
পরিবর্তনে মে বেকারত্ব উদ্ভূত হয় তাহারও এইরূপ 4545581156100. এর 
স্বার| কিছুটা প্রতিকার করা যাঁয়। এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প“কর্ষবিনিময় 
কেন্দ্র” (8.00101095106176 20১81066) স্থাপন ফলপ্রদ হইতে পাৰে । যাহার! 
মধ্যে মধ্যে বেকার হইয়! পড়ে তাহার] কর্মবিনিময় কেন্দ্রে তাহাদের নাম 
রেজেগ্ত্রী করিয়া রাখিবে এবং যাহাদের মধ্যে মধ্যে লোক প্রয়োজন তাহার! 
এই কর্মবিনিময় কেন্দ্রে সংবাদ দিয়া উহ্থার দ্বারা প্রেরিত লোৌক নিয়োগ 
করিবে । সরকার বাধ্যতামূলক ভাবে এই ব্যবস্থ! প্রবর্তন করিলে উহাতে 
ভালে! ফল পাওয়া যাইবে । 

ভৃতীয়তঃ, লোকের রুচি বা ফ্যাশানের পরিবর্তনের দরুণ প্রাচীন 
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শিল্পের পতন ঘটিয়া নৃতন শিল্পের অভ্যু্থানের দরুণ__ অর্থাৎ অর্থনৈতিক 
কাঠামোর পরিবর্তনের জন্ত-_যে বেকারত্ব স্থষ্টি হয় যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের 
দ্বারা উহ্বার উগ্রতা প্রশমিত কর! কিছুটা সম্ভব। প্রাচীন শিল্পকে মৃতন 
রুচির সহিত খাপ খাওয়াইবার প্রচেষ্টা করা যাইতে পারে-_ইহার জন্ত 
সরকার যথোচিত গবেষণার জন্য এবং গবেষণ1 লব্ধ ফল বাস্তব প্রয়োগের জন্ 
কার্যকরী পন্থ! অবলম্বন করিবেন । ইহা! বেসরকারী প্রচেষ্টাকেও এইদিকে 
উৎসাহিত করিতে পারিবে । 

চতুর্থতঃ, এক ধরণের বিনিয়োগ আছে যাহার দ্বারা পুঁজি-সামগ্রীতে 
বেশী করিয়! ব্যয় হয় এবং শ্রমিকের সাশ্রয় হয়। অর্থাৎ যন্ত্রপাতি বসানো 
হয় বেশী এবং শ্রমিক লাগে কম। আর এক ধরণের বিনিয়োগ আছে যাহার 
ক্ষেত্রে ঠিক ইহার বিপরীত ঘটে, অর্থাৎ যশ্বপাতি কম লাগাইয়া শ্রমিক নিয়োগ 
করা হয় বেশী। অনুন্নত দেশ যখন উন্নয়নের দিকে ধাবিত হুয় তখন নূতন 
আধুনিক যন্ত্রপাতির শ্রমসাশ্রয়মূলক ফলাফল প্রতিরোধের প্রয়োজন হয়। 
ইহার জন্য সরকারের কর্তব্য হয়, একদিকে বিনিময় নিয়ন্ত্রণের দ্বারা শ্রম 
সাশ্রয় মূলক শিল্প নিয়ন্ত্রণ কর! ও শ্রমিক বেশী প্রস্নোজন হয় একপ শিল্প-স্বাপনে 
প্রয়োজনমত শিল্পপতিদ্রিগকে উৎসাহ দেওয়া, এবং অপর দিকে গ্রামে গ্রামে 
কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প স্বাপনের আয়োজন করা । 

পঞ্চমতঃ, সমগ্রভাবে বিনিয়োগ যাহাতে বাড়ানো যায় তাহার জন্ চেষ্টা 
কর] বেকার সমস্ত! সমাধানের প্রকৃষ্টতম পন্বা। বিনিয়োগ বাড়িলে লোকের 
আয় বাড়ে এবং আয় বাড়িলে বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীর ফলপ্রদ চাহিদ' 
(০9০০6০ 061081)9) বাড়ে । ইহাতে জিনিসপত্রেপ চাহিদা বাড়ে এবং 
উৎপাদনকারীদের উৎসাহ বাড়ে । বিনিয়োগ নানাকারণেই অস্থির ; ইহার 
স্থায়িত্ব বিধান করিতে পারিলে এবং সুনিশ্চিতভাবে ইহার বুদ্ধি ঘটাইতে 
পারিলে, বেকার সমস্যার হাস অবশ্যন্ভাবী। ব্যবসা বাণিজ্যে নৈরাশ্ত উপস্থিত 
হইলে বেসরকারী বিনিয়োগকারীর] যখন বিনিয়োগ কমাইম্বা দেয় তখন 
একদিকে কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক হ্বদের হার কমাইয়া দেয় ও বাজারে সিকিউবিটি ক্রয় 
করিয়া ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা বাড়াইয়া দেয় ;$অপরদ্িকে সরকার নানাবিধ 
নির্মাণ কার্ষ্য সুরু করিয়া লোকের হাতে অর্থাগমের হ্ধোগ দেন। ইহাঁকেই 
000110 0:15 2011০5 বলা হয়। আবার এই প্নির্নাণ কার্য্ের নীতিকে" 
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ব্যাপকতর প্রাজস্ব সংক্রান্ত নীতির” (15091 ০০1০5 ) অংশরূপেও প্রয়োগ 
করা যায়। কর্মসংস্বান বাড়াইবার উদ্দেশ্যে এই নীতি প্রয়োগ করিলে 
সরকার একদিকে করের হার কমাইয়! দেন, যাহাতে লোকের হাতে বাড়তি 
ক্রয়শক্তি এবং বিনিয়োগকারীদের হাতে বাড়তি বিনিয়োগশক্তি থাকিয়। 
যায়ঃ অপরদিকে নিজেদের ব্যয় বাড়াইয়া দেন, যাহাতে লোকের হাতে 
বাড়তি অর্থাগম ঘটে । 

0.9. 17818 101] 67711010577615% £ 101801059 1156 1788900765 
896107195 106 8001)660 1795 686 00671110977 107 07691000 & 11) 
8001)1051776710 50010027 ? 

808, পর্ণ নিয়োগ দ্লেএ]] ০7501052061 বলিতে কি বুঝায় এ সম্পর্কে 
অর্থনীতিবিদদিগের মধ্যে বেশ কিছুটা মতদ্বৈধ আছে। পূর্ণ নিয়োগের অর্থ 
মোটামুটি ছুই দিক হুইতে ব্যাখ্যা করা হয়! এক অর্থে, পুর্ণ নিয়োগ বলিতে 
এরূপ পরিস্থিতিকে বুঝানো যায় যাহাতে; প্রচলিত পারিশ্রমিকের ভিন্তিতে 
যে সকল উৎপাদক উপাদানকে উহাদের মাপিকগণ নিয়োগ করিতে রাজী 
থাকে, উহ্ারা সকলেই নিয়োগের স্বযোগ লাভ করে ; এক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত 
বেকারত্ব বলিয়া কিছুই থাকে নাঁ। অবশ্য শ্রমিকের বেকারত্বের উপরেই জোর 
দেওয়া হয়, কারণ এই বেকারত্বই সব থেকে বড় সামাজিক সমস্ত স্থষ্টি করে। 
অপরপক্ষে, পূর্ণ নিয়োগ বলিতে কেহ কেহ এরূপ পরিস্থিতিকে বুঝাইয়! 
থাকেন যেখানে প্রচলিত মজজুরীর হারে শ্রমিকের চাহিদ] সর্বদাই শ্রমিকের 
যোগান অপেক্ষা! বেশী হুইয়া থাকে ১ এক্ষেত্রে একজন লোক একটি চাকুরী 
হারাইলে অবিলম্বে আর একটি চাকুরী পাইয়া থাকে এবং সাধারণভাবে 
শ্রমিকের বাছাই করিয়া চাকুরী লইবার অধিকার থাকে। 

পূর্ণ নিয়োগ সম্পর্কে এই ছুইটি সংজ্ঞার মধ্যে প্রখম সংজ্ঞাটিই সাধারণভাবে 
গৃহীত হইয়া থাকে । তবে ধাহার] এই সংজ্ঞাকেই সঠিক অর্থব্যজ্রক বলিয়! 
মনে করেন তাহারাঁও স্বীকার করেন যে বাস্তবক্ষেত্রে পুর্ণ নিয়োগ বলিতে 
এরূপ পরিস্থিতি বুঝাইতে পারে না যেখানে একটি লোকও অনিচ্ছাকৃত 
বেকার নাই। নিয়ত পরিবর্তনশীল অর্থনীতিতে যে কোন সময়ে অনিচ্ছা- 
সত্বেও কিছু লোককে বেকার থাকিতে দেখা ধাইবে--যে সকল লোক 
চাকুরী খোয়াইয়াছে কিন্ত নুতন চাকুরী পায় নাই। কোনও কোনও অর্থ- 
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নীতিবিদের মতে, কর্মক্ষম ' ব্যক্তিদের শতকরা ৩ ভাগ পর্য্যস্ত বেকার 
ধাঁকিলেও উহ! পূর্ণ-নিয়োগের অবস্থা বলিয়া বিবেচিত হুইতে পারে । লর্ড 
€বেভারিজ এইরূপ মত দিয়াছেন । তবে বেকারের কিছু অংশ থাকিলেও, 
পূর্ণ নিয়োগের পরিস্থিতিতে শ্রমের বাজার ক্রেতার বাজার হইতে বিক্রেতার 
বাজারে পরিণত হয়। 

সর্বসাধারণের চাকুরী পাইলে চতুর্দিকে স্বাচ্ছল্য স্থ্টি হয়। সেই কারণে 
সকল দেশেই পূর্ণ নিয়োগ স্ষ্টি করিবার জদ্ত সরকার সচেষ্ট হইয়া থাকেন। 
পূর্ণ নিয়োগ স্থষ্টির জন্য ষে সকল পন্থা অবলঘ্বন কর! যায় এবং অবলঘ্িত হুইয়া 
থাকে সেগুলি নিমক্ষপ £ 

(১) লোকের অর্থাভাব থাকিলে তাহার! ব্যবহার্য সামগ্রীর যথেষ্ট 
চাহিদা] করিতে পারে না এবং চাহিদ| না থাকিবার দরুণ জিনিসের কাটুতি 
হয় না বলিয়! উৎপাদন হয় না। সামগ্রীর উত্পাদনের আয়োজন ন1 থাকিলে 
লোকে চাকুরী পায় না। সেই কারণে পূর্ণ নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইলে 
লোকেরা যাহাতে বেশী করিয়া জিনিসপত্রের চাহিদ1 করে সেই উদ্দেশ্যে 
ভোগের স্পৃহা (70006705165 0০ ০005020০ ) বাড়াইতে হয়। ইহার জন্ত 
ধন সম্পদ বা উপার্জনের স্বপম বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। ধনীর প্রাচুর্য 
কমিয়া যদি দরিদ্রের দারিদ্র্য কমে" উহাতে অমগ্রভাবে জনসমষ্টির ভোগের 
ইচ্ছা বাড়ে, কারণ ধনীর অভাবের তাঁড়ন। নাই, দরিদ্রের আছে। কিন্ত 
পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় ছাড়া, এই উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হইতে 
হইৰে খুব সাবধানে । 

(২) রাজস্বণীতি (51501 72০01105) দ্ববলম্বনের দ্বারা পূর্ণনিয়োগ 
আনয়নের চেষ্টা করা হইয়া থাকে । ইহা মোটামুটি তিনভাবে হইয়! থাকে। 
এক উপায় হইল যে সরকার তাহাদের ব্যয় যেরূপ করিতেছিলেন সেইরূপ 
করিতে থাকিবেন কিন্ত কর আদীয় কমাইয়া দ্রিবেন। কর কমাইয়া দিলে, 
লোকে ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারে আয়ের এরুপ অংশ বাড়িয়া! যাইবে । 
লোকেদের এই বাড়তিব্যয় বেকারের সংখ্যা কমাইতে থাকিবে । অবশ্য 
করভার লাঘবের দরুণ জনসাধারণের হাতে যে বাড়তি সঙ্গতি স্প্টি হইবে 
তাহার কিছুটা তাহার] সঞ্চয় করিবে । অতএব সরকারকে হৃফল পাইতে 
হইলে, যে-অন্পাতে লোকে বাড়তি বায় করুক বলিয়! তাহার! ইচ্ছ। 
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করিবেন তাহা অপেক্ষা বেশী অনুপাতে নিজেদের আয়-ব্যন্গের খাটতি ্ষ্টি 
করিবেন। আর এক উপায় হইল সরকার কর-এর হার ( (৪: 190) 
অপরিবতিত রাখিবেন কিন্ত নিজেদের ব্যয় বাড়াইয়! দ্িবেন। সরকারী ব্যয় 
বৃদ্ধি পাইবার দরুণ জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদের ব্যয় বুদ্ধি 
পাইবে--অর্থাৎ সরকারের বাঁড়তি ব্যয়ের সহিত জনসাধারণের বাড়তি ব্যয় 
যোগ হইবে । কিন্তু প্রথম পদ্ধতি অপেক্ষ। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সরকারের ঘ'টিতি 
ব্যয়ের পরিমাণ কম হইতে পাবে । কারণ সবকারের ব্যয় বাড়াইলেও কর 
এর হার অপরিবতিত থাকে বলিয়া, জনগণের বাড়তি উপার্জন হইতে 
সরকারের বাড়তি কর সংগ্রহ সম্ভব হয়। তৃতীয় পদ্ধতি হইল, সরকারের 
ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়! দেওয়। এবং উহার সহিত কর-এর হার একরপ 
ভাবে বাড়াইয় দেওয়] ষাহাতে বাড়তি ব্যয়ের সমান বাড়তি কর সংগৃহীত 
হয়। ইহাতে বাজেটে ঘাটতি হয় না, কিন্ত সরকারের ব্যয় প্রচুর পরিমাণে 
বাড়াইতে হয়, কারণ বাড়তি যে কর সংগৃহীত হয় উহ যে টাক] অন্যথায় 
বিনিয়োগ কর। হইত ব1! ভোগের জন্ঠ ব্যয় করা হইত উহা হইতেই আসে। 
বাড়তি করের যে অংশ অন্তরায় সঞ্চম়ে আটকাইয়! যাইত কিন্তু সরকার 
আদায় কবিয়। খরচ করিয়া] দেন তাহাই দেশের মধ্যে বাড়তি চাহিদান্ধপে 
প্রকাশ পায়। 

(৩) পূর্ণ নিয়োগ স্ষ্টির অবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হইল বিনিয়োগ 
নিয়ন্ত্রণ (50920010£. 10525000618) | বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণের জন্তা 
নিয়লিখিত পদ্ধতি অবলদ্বিত হুইয়] থাকে £ 

(ক) মুদ্রানীতি প্রয্জোগ (20006015001) ): ইহার অর্থ 
হইল হৃদের হাব পরিবর্তনের প্রচেষ্টা! তবে মন্দার সময়ে বিনিয়োগ 
বাড়াইব'র জন্য স্বল্পমেয়াধী হ্রদের হার হাস হয়। পব্যাঙ্করেট” পরিবর্তনের 
দ্বার] ধীর্ঘমেক়্াধা মদের হার কিছুট1 পরিবর্তন কর] যায় কিন্তু সম্পূর্ণতঃ নহে। 
সেই কারণে আরও প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়--যথ। 
সরকারী সিকিউরিটি ক্রয় খিক্রেয় । 

(খ) সরকারী নির্মাণ কাধ্য (6010110 0119 01105 ) 

[ উপরে ৪ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য ] 

(গ) প্রত্যক্ষভাবে বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ (01506 ০০100] ০৫ 
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105250006) £ দেশের মধ্যে যত নৃতন বিনিয়োগ কর! হইবে--ফত নূতন 
মূলধন খাটানেো হুইবে--সে সকলের উপরেই সরকার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ 
করিবেন। সরকার অনুমতি দিলে তবেই নূতন শিল্পস্বাপন বা ব্যবসা কর! 
সম্ভব হইবে, বা পুরাতন ব্যবসায়ে কোনও নুতন সম্প্রসারণ ঘটানে! যাইবে! 
পুর্ণ কর্মসংস্বানের স্বার্থে কোন্‌ বিনিয়োগ প্রয়োজনীয় এবং কোন্‌ বিনিয়োগ 
অপ্রয়োজনীয় উহা! বিবেচনা করিয়া সরকার অনুমতি দিবেন । 

0. 109. £6158981 ৪100 700706127৮ 8061801185 81100]0 096 27) 006 
8550০050186 19886 ০০-০]'01719660. 061617196 6165 0895 ৮০1] 96 
08088 10870008899 0176 0180017)5 চা1)81 [186 06106 18 1051176 €০ 
89907111911518.৮ 11115010918 € 1062, 1965) 

178... [৪ নং এবং ৯নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য ] 

0. 11. 1166 2৪ 91707৮70966 00 6179 07070670815 10 00708101776 
8170 €116 7110112001167, (10656. 1964) 

108, [70100125165 00 001080106 £ ৬নং প্রশের উত্তর দ্রষ্টব্য ] 

1181610116: £ দেশের মধ্যে বিনিয়োগ বাঁড়াইলে, জনসাধারণের 
উপার্জন বাড়ে; সেই কারণেই উপার্জনের স্তর বাঁড়াইবার জন্ত বিনিয়োগ 
বুদ্ধি কর! প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিনিয়োগ যে পরিমাপে বাড়ে, তজ্জানত 
উপার্জন বৃদ্ধি ঠিক সেই অন্ুপাতেই যে ঘটে তাহা নহে, উহা অপেক্ষা বেশী 
অনুপাতে ঘটে । অর্থাৎ যে অনুপাতে বিনিয়োগ বাড়ে, জাতীয় আযম বাড়ে 
তাহা অপেক্ষা বেশী অহ্বপাতে । একটি নিদিষ্ট পরিমাণ বিনিক্ষোগ বাড়িলে 
উহার দরুপ জাতীয় আয়ে বুদ্ধি ঘটে যে হারে, তাহাকেই অর্থনীতির ভাবাক্ক 
বলা হয়ঃ “গুণকগ ; সুতরাং বিনিয়োগের পরিবর্তন হইলে জাতীয় আয় ষে 
হার-এ পরিবর্তন হয় তাহাকে বলা হয় “গুণক”। এ হারে পরিবতিত হইয়া 
জাতীয় আয় যে পরিণতি পায়, তাহ! হইল “গুণক ফলাফল* (70016101121 
৪9৪০) হয়তো! ১০০০ টাঁক] বিনিক্পোগের দ্বার জাতীয় উপার্জন বুদ্ধি 
হইল ৩০০০ টাকা । তাহা? হইলে গুণক হইল তিন এবং গুণক ফলাফল 
হইল জাতীয় আয়ে ৩০০০ টাকা বৃদ্ধি | 

বিনিয়োগ বৃদ্ধির গুণক ফলাফল কেন ঘটে, তাহার উত্তর হইল যে একটি 
নিদিষ্ট শিল্পে একটি নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিলে উহার দ্বা্া শুধু 
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যে এ শিলেই এ কর্মসংস্থান বাড়ে তাহা নহে, উহার দরুণ অপরাপর শিল্পেও' 
কর্মসংস্বান বাড়ে । অপরাপর শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়িলে উহার দরুণই অন্থান্ 
আরও নৃতন ব্যবসা বাণিজ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। “ক” শিল্পে ১ হাজার 
টাঁক| বিনিয়োগ বাড়াইলে,”ক” শিল্পের কর্মসংস্থান বাড়ে । এ শিল্পের উপার্জন- 
কারীর] & ১ হাজার টাক] প্রয়োজনীয় বস্ত ক্রয়ে ব্যয় করিলে (কত ব্যয় 
করিবে উহ] তাহাদের 70207925155 6০0 00135717065 বা তোগস্পৃহার উপর 
নির্ভর করিতেছে ) খ, গ, ঘ শিল্পগুলি ফাপিয়া উঠিবে, তাহাদের পণ্যের 
কাটতি বাড়িবে এবং তাহার] বেশী লোক নিয়োগ করিবে । তখন খ+ গ? ঘ 
শিল্পে যাহার] চাকুরী পাইল, উপার্জনের স্থযোগ পাইল, তাহারা উহা ব্যয় 
করিবে-_-উহাতে আরও অন্তান্ত শিল্পের কর্মসংস্থান বাড়িবে। এইভাবে 
১ হাজার টাকার প্রাথমিক বিনিয়োগ শেষ পর্যন্ত ৩ হাজার টাকার উপার্জনে 
পরিণত হইতে পারে। 

0. 12, 1175 00 5০0 10067515700 105 1176 101771011)1197 2120 
80061618110] 01700110168 9 (73. 8,106 1965 ) 

105. [10160101151 5 ১১ নং প্রশ্বোত্বর দ্রষ্টব্য । ] 

প্রাথমিক এক একক বিনিয়োগ বাড়াইলে তাহার তুলনায় জনসাধারণের 
উপার্জন যতগুণ বাড়ে তাহাকেই বিণিয়োগের গুণক ফলাফল বল] হয়ঃ 
ত্বরণ হইল ইহার বিপরীত । একটি নির্দিষ্ট মাগ্রায় উপার্জন বাড়িবার দরুণ 
বিনিয়োগের বৃদ্ধি যে অনুপাতে ঘটে তাহাকে ত্বরণ বাঁ 8০০০161800£ বলা 
হয়। 

বাড়তি বিনিয়োগের দরুণ যখন উপার্জন বাড়ে তখন উহার কিছুটা! 

ধংশ সঞ্চিত হইয়া যায় কিন্ত মোট অংশই ভোগকার্যের জন্ত ব্যয়িত 

হয়। উপার্জনের কতটা অংশ ভোগকার্ধের জন্য ব্যয়িত হইবে 
তাহা অবশ্য প্প্রান্তিক ভোগস্পৃহাপ্র (0181:8108] 01010670915 6০ 
০0150006 ) উপর নির্ভর করে। কিন্তু যখনই তোগকার্ষের জন্য অর্থব্যয় 
করা হইবে তখনই ভোগসামগ্রীর চাহিদা বাড়িবে। ভোগসামগ্রীর চাহিদ' 
বাড়িলে বেপারীগণ মালপত্র বেশী করিয়া মজুদ করিবে এবং উৎপাদনকারীগণ 
বেশী করিয়া উৎপাদন করিবে । উৎপাদন বাড়াইতে গেলেই বিনিয্কৌগ, 
বাড়াইতে হয়। কিন্ত বতমূল্যের ভোগ সামগ্রী উৎপাদন কর] হয়, উহার জগ 
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প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের মুল্য হয়, উহা! অপেক্ষা অনেক বেশী। হ্বতরাং 
উপার্জন বাড়িলে ভোগকার্য বাড়ে, কিন্তু ভোগকার্য যে পরিমাণে বাড়ে, 
বিনিয়োগ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে বাঁড়ে। উপার্জনের বৃদ্ধির 
সহিত বিনিয়োগ যে অনুপাতে ত্বরান্বিত ভয় তাহাকে উপাঞজ্জন বুদ্ধির 
ত্বরণ ফলাফল (৪০০21519001) ০০০) বলা হয়। 

১০০ টাকার ভোগসামগ্রী উৎপাদন করিতে হইলে ১০০ টাকার মতন 
পুজি সামগ্রীতে বিনিয়োগ করিলে হইবে নণ, পুজি সামগ্রীর বৃদ্ধি কয়েকগুণ 
বেশী হইতে হইবে । ১০০ টাকার ভোগ সামগ্রী উৎপাদন করিতে 
হুইলে হয়তে। ১০০০ টাকার পুজি সামগ্রী কিনিতে হয়। সুতরাং যদি দেশে 
উপার্জন বাড়ে ১০০ কোটি টাকা উহ্তার মধ্যে ২০ কোটি টাক] সঞ্চয় হই 
৮০ কোটি টাকা ব্যয় হয়, অর্থাৎ 1081:61021 00010610516 00 5010500100, 
বা প্রান্তিক ভোগস্পৃহ!, হয় বাড়তি উপার্জনের চার-পঞ্চমীংশ, তাহা হইলে 
এ ৮০ কোটি টাকার ভোগবস্ত উৎপাদনের জন্য ৮০০ কোটি টাকার নূতন 
বিনিয়োগ স্থষ্টি হইবে। ইহ! ছাড়া, প্রতিবসরই পুরাতন পুঁজিসামগ্রীর 
ক্পক্ষতির দরুণ যে নূতন পুজিসামগ্রীর প্রয়োজন হয় সে প্রয়োজনও 
থাকিবে । বরং এ প্রয়োজনও বাড়িতে থাকিবে, যতই নৃতন পুঁজিসামগ্রী 
সথষ্টি হইবে ততই নবীকরণেরও (29৫29) প্রয়োজন বাড়িবে । শুধু তাহাই 
নহে, পু জিসামগ্রীতে বেণী করিয়া বিনিয়োগ করিলে যে কলকারখানায় 
পুঁজিসামগ্রী উৎপাদন হুয়+ সে কলকারখানাও বাড়াইতে হইবে, অর্থাৎ পুঁজি- 
সামগ্রী উত্পাদিত হয় যে শিল্পে সে শিলেও বিনিফ্রোগ বাড়াইবার প্রয়োজন 
হয়। পুজিপামগ্রীর উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ না বাড়াইলে, পু'জিসামগ্রীতে 
বিনিয়োগ বাড়িতে পারে না পুজিসামগ্রীতে বিনিষ্বোগ না বাড়াইলে 
ভোগসামগ্রীর উৎপাদন বাড়িতে পারে না। কিন্ত পরের তুলপায় আগেরটির 
দরুণ ব্যয় (বিনিয়োগ ব্যয় ) অনেক বেশী। 
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4108. আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে খুব. 
যে মৌলিক কোনও পার্থক্য আছে তাক! মনে করিলে ভুল হইবে । একই 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যখন বাণিজ্য হয় তখন বিশেষত্বশীলতার 
দরুণই উহা সম্ভব হয় । যথা] বাঙ্গাল ও আসামের পার্বত্য অঞ্চলে চা জন্মে, 
উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে গম জন্মে ঃ এক্ষেত্রে একস্থানে উতৎপন্ু চা অন্তান্ত 
অঞ্চলে যায় এবং অপর স্থানে উৎপাদিত গম এই স্বানে আসে । বিভিন্ন, 
ব্যক্তি যখন বিভিন্ন কাজ বা বন্ত স্থছি করে এবং নিজেদের মধ্যে উহা বিনিময় 
করিয়া লয়--সমাজের মধ্যে যাহা সর্বদাই চলিতেছে এবং যাহার উপর ভিত্তি 
করিয়া আধুনিক সকল সমাঁজই গঠিত--তখন তাহাদের এই আদান প্রদ্দান 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিজ নিজ বিশেধত্বশীলতাঁর উপর ভিন্ভিশীল। যিনি 
ওকালতি করেন তিনি ডাক্তারকে প্রয়োজন হইলে আইন সংক্রান্ত সর্বাপেক্ষ। 
উপযুক্ত পরামর্শ 1দতে পারেন, আবার ডাক্জার তাহাকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত 
চিকিৎসার পরামর্শ দিতে পারেন । হুতরাং সমাজের মধ্যে প্রত্যেকেই যে 
পেশার জন্য নিঙ্গেকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া গণ্য করে সেই পেশায় ব্যাপৃত 
থাকিয়! উহাতেই বিশেষত্বশীলতা অজ নের চেষ্টা করে এবং এঁ বিশেষত্বশীলতা 
বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। একই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি 
ব! শ্রেণীর ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও ( যেমন উপরে বল। 


358 মুদ্রা, বাণিজ্য ও রা্্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


হইল ) সে কথাই প্রযোজ্য । একই দেশের ভিতরে শিল্পাঞ্চল ও কৃষি অঞ্চলের: 
মধ্যে যে তেদ তাহা বিশেষত্বশীলতাঁর উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং এই উভয় 
অঞ্চলের আদান প্রদানের দ্বারাই প্রত্যেকের প্রয়োজন মিটে । 

এই সকল অঞ্চল যদি একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন জিল! বা প্রদেশ ন1 হুইয় 
রাষ্ট্রীয় সীমানার দ্বারা বিভক্ত ভিন্ন তিন্ন দেশ হয়, তাহা হইলেও বাণিজ্যের 
যুক্তি এবং ভিত্তি একই থাকিয়া! যায়। এক একটি দেশ প্রাকৃতিক কারণে 
বা শ্রমিকের ও সংগঠনকারীর দক্ষতার কারণে এক এক প্রকার সামগ্রী বা 
সামগ্রী-সমষ্টির উৎপাদনে বিশেষ দক্ষতা অজ-ন করে ; যথাসভ্ভব উত্কৃষ্ট গুণের 
সামগ্রী যথাসম্ভব কম খরচে উৎপন্ন করে এবং তখন এগুলি পরস্পরের মধ্যে 
বিনিময় করিয়। লয়ু এবং উভয়েই লাভবান হয় । ভারত ও পাকিস্বান যখন 
একই দেশ ছিল তখন ভারতের বর্তমান অঞ্চল হইতে পাকিস্থানে লৌহ, 
কয়লা! প্রভৃতি সামগ্রী চালান যাইত এবং পাকিস্থানের বর্তমান অঞ্চল হইতে 
ভারতে গম, তুলা, পাট প্রভৃতি বস্ত আমদানী হইত। এখনও উভয়দেশের 
মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য থাকিলে ঠিক এ বস্তগুলিই ঠিক & ভাবেই আমদানী 
রগ্ডানী হইবে | ইহা! হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে ঠিক মুল নীতির দ্দিকে 
লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে মূলশ্ত্র প্রযোজ্য 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই মূলম্থত্রই প্রযোজ্য । 

কিন্তু অন্তদেশীয় বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যে মৌলিক বিষয়ে 
মিল থাকিলেও বাস্তব জগতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য 
হইতে কিছুটা পৃথক রূপ ধারণ করে, হৃতরাং পৃথক সমস্তা স্থ্টি করে। যখন 
একই দেশের মধ্যে বাণিজ্য হয়, তখন যে স্থানে উৎপাদক উপাদানগুলি বেশী 
উপাজণন করে, অন্তান্ত স্বান হইতে উৎপাদক উপাদানের কালক্রমে সেই স্থানে 
চলিয়া! যাইবার প্রবণতা স্থষ্টি হইবে । কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদক 
উপাদানের এই সচলতা থাকিতে পারে না। একই দেশের মধ্যে এক 
অঞ্চল হইতে আর এক অঞ্চলে যত সহজে যুলধন ব! শ্রমিক চলিয়া যায়, 
এক বাষ্্ী হইতে ভিন্ন রাষ্ট্রে তত সহজে শ্রমিক বা মূলধন কা সংগঠনকারীর 
স্বানান্তরাগমন সম্ভব হয় না| স্বৃতরাং উৎপাদক উপাদণনের পরিশ্রমিকের 
সমত1 বিধান ঘটিতে পার না । আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর, বিশেষ করিয়া 
আন্তর্জাতিক বাণিজে)র রেষারেষিতে, ইহাব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া! থাকে! 
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. দ্বিতীয্মতঃ এক একটি রাষ্তরী় সীমানার মধ্যে এক এক প্রকার সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তুল] হয়, অথবা আপনা হইতে গড়িয়া উঠা 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমর্থন কর] হয়--অসংশৌধিত আকারে 
অথবা! কিছুট! সংশোধন করিয়া । আস্তজর্পতিক বাণিজ্যকেও এই কাঠামোর 
বা নীতির সহিত খাপ খাওয়াইয়। নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং একটি দেশ তাহার 
বৈদেশিক বাণিজ্য কেন এক বিশেষ ধশচে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে তাহার 
যৌক্তিকতা সম্পর্কে অন্তদেশ প্রশ্ন তুলিতে পারে না। ঘন্ত দেশের পক্ষে উহা* 
মানিয়া লইয়াই তাহার নিজের বৈদেশিক বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়। 
গত্যন্তর থাকে না| 

ভৃতীক্পতঃ কোন নীতি বা আধর্শের স্বার্থে নিয়প্রণ না করিলেও সকল 
রাষ্ট্র নিজেদের উপাজ'ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির স্বার্থে মূলধন বিনিয়োগ বা 
শ্রমিক নিয়োগ নানাভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। তৃতরাং আস্ত- 
জণতিক বাণিজ্যের গতি বা ধশাচ ঠিক অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের গতি ও ধাঁচের 
সমান হইতে পারে না। 

চতুর্থতঃ, অন্তর্দেণীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অভিন্ন শক্তি বা শক্ধিসমূহের দ্বারা 
নিধ্শরিত € সে শক্তি যাহাই হউক ন1 কেন, মুদ্রার পরিমাণ বা বিনিয়োগও 
সঞ্চয়ের পরিমাণ) দামে সামগ্রী বিনিময় হইয়া থাকে । কিন্তু আত্তর্ভাতিক 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক দেশের সামগ্রীর ধাম অন্তদেশের মুদ্রার দ্বারা প্রদান 
কর! যায় নাও এক দেশের মৃদ্রা অন্দেশের মুদ্রায় পরিবর্তন করার প্রয়োজন 
হয়। ইভার দরুণ বিনিময় হারের (15866 0£ 10161650027 ) উত্তব 
হয়? অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের উপর যেবক্ষেত্রে “্ণাম"”-এর প্রভাব, আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের উপর সেক্ষেত্রে “দাম” এবং “বৈদেশিক বিনিময় হার” উভয়েরই 
প্রভাব বর্তমান | এমন কিপ্বিনিময়-হারেরশ্গুরুত্ব দামের গুরুত্ব অপেক্ষাও বেশী 
হইতে পারে। দাম পরিবর্তন না হওয়া সত্বেও, শুধু বিনিময় হারের 
পরিবর্তনেই বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইতে পারে। 


0.2, 47016 107)0870610151 63010718610 01 জা) 0:৪0165 868 
[01708 1996667) 00010816519 61791 60818 ৪16 01116761716 20 011107910% 
00001167188.” 10201810606 86566101677, (3, 0000. 1)6£. 1962), 

10010018111 71786 19 221691)6 105 1156 19৮ 01 601021)8781165 60918 
160 50112010 11108096010 (8. 81068. 1962). 50151771706 08515 
01 1826977718610708] 806 10. 6য810101৩ 0175 [00831008116 01 ৪৫5 
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০০6৮900 (চে০ 11151)]5 1001886718]11890 ০001717199, (8. 4. 968 ১), 
নিস0)18111 081518]]5 116 61060] 01 60101)9786155 9088, ( 23. &, 
1961 ১ 08]. 1066. 1965 ), | 

£108, উৎপাদনের বিশেষত্বশীলতাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি। 
এক এক দেশের এক এক প্রকার সামশ্রী উৎপাদনে পারদণিতা থাকে! 
তবে একটি দেশের কোন বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনে পারদশিতা থাকিলেই 
যে অন্তান্ত সামগ্রী উৎপাদনে অক্ষমতা থাকে এরূপ কোন নিশ্চম্নতা নাই। 
এক্ষেত্রে উৎপাদনের পারদশিতা বিচার কর! হয় উৎপাদন খরচার ভিত্তিতে । 
একটি দেশ বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারিলেও উহ্থার মধ্যে 
কোন কোনটি সে কম খরচাঁয় উৎপাদন করিতে পারে এবং কোন কোনটি 
উৎপাদন করিতে তাহার বেধী খরচ] পড়িয়। যায়। যেদেশ যেসামগ্রীটি 
উৎপাদন করিতে গেলে বেশী উৎপাদন খরচার সম্মুখীন হয়সে দেশ সে 
সামগ্রীটি কম খরচার দেশ হইতে আমদানী করিয়া! লয়। উৎপাদন খরচার 
পার্থক্য না থাকিলে আস্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে পারে না-টৈদেশিক 
বাণিজ্যের ভিত্তি হইল উৎপাদন খরচার পার্থক্য । 


উৎপাদন খরচার এই পার্থক্য যে সব সময়ে চুড়ান্ত হইবে তাহার কোনও 
নিশ্চয়তা নাই। উৎপাদন খরচার যদি চুড়ান্ত পার্থক্য €890105 
0165721502 0£ ০090) থাকে তাহা হইলে দুইটি দেশই পরস্পরের মধ্যে 
শ্রিষ্ট পণ্যগুলি বিনিময় করিয়া প্রচুর লাভবান হইবে । ধর! যাক পাকিস্থান 
যে খরচায় ৩০ মণ চা উত্পাদন করে সেই খরচায় ৬০ মণ চাউল উৎপাদন 
করে, অর্থাৎ পাকিস্তানে ১ মণ চা২ মণ চাউল $ কিন্ত ভারত যে খরচায় 
৩০ মণ চাউল উৎপাদন করে সেই খরচায় ১৫ মণ চাউল উৎপাদন কবে 
মাত্র অর্থাৎ ১ মণ চ1-ু২ মণ চাউল। এক্ষেত্রে চাউল-এর উৎপাদন খরচায় 
ব্যবধান এত বেশী যে ভাঁরত পাকিস্থানের শিকট হইতে চাউল আমদানী 
করিবে এবং পাকিস্থান ভারতের নিকট হইতে চ| আমদাশী করিবে এবং 
উভয়েই প্রচুর লাভবান হইবে । 
উত্পাদন খরচাঁয় এই ধরণের চুড়ান্ত পার্থক্য খুব বেশী সামগ্রার ক্ষেত্রে 
দেখ! যায় নাঃ সাধারণতঃ এবং অধিকাংশ কেব্রেই বাহ! দেখা যায় তাহা 
হইল উত্পাদন খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য (০0101281261৮2 0156:600০6 
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£0 ০০৪৮ )। ভিন্ন ভিন্ন দেশে উৎপাদনদক্ষতা ভিন্ন ভিন্ন স্তরের । কোনও 
দেশ হয়তো! অনেক বস্তই কম খরচে উত্পাদন করিতে পারে, আবার কোন 
দেশের পক্ষে প্রায় সকল বস্ততেই উৎপাদন খরচা বেশী। একটি 
দেশ হয়তো! শিল্পের ক্ষেত্রে খুব উন্নত, অপর দেশ হয়তে] ততটা 
উন্নত নহে, বরং উহাকে অনগ্রসরবূপে গণ্য করা যায়। তথাপি এইবপ 
উন্নত এবং অনুন্নত দেশের মধ্যেও আন্তজাতিক বাণিজ্য--পারস্পরিক আদাঁন- 
প্রদান_চলিতে পারে ? শুধুই যে অনুন্নত দেশ উন্নত দেশের নিকট হইতেই 
মালপত্র আমদানী করিবে তাহাই নহে, উন্নত দেশও অনুন্নত দেশের নিকট 
হইতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানী করিবে । আবার, ছুইটি দেশ উভয়ই 
যদি শিল্পোন্নত দেশ হয় তাহ! হইলেও উহাদের পরম্পরের মধ্যে আমদানী 
রপ্তানী থাকিতে পারে । আপেক্ষিক খরচার পার্ধক্যই (৫1267610705 1) 
০0920192196155 ০936) ইহার মূল কারণ। ইহার তাৎপর্যা হইল যে একটি 
দেশ অপর কোন একটি দেশ অপেক্ষ! ছইটি সামগ্রীই সমতায় উৎপাদন করিতে 
পারে কিন্তু & ছুইটি সামগ্রীর কোনও একটি হয়তে! উহা? অপেক্ষাকৃত বেশী 
সস্তায় উত্পাদন করিতে পাবে; অর্থাৎ দেশটি উভয় সামগ্রী উৎপাদনেই 
বেণী পারদশী, কিন্তু উহাদের মধ্যে একটির উৎপাদনে উহা অপেক্ষারুত 
আরও পারদশী। তখন অপেক্ষাকৃত যে সামগ্রীতে উহ! পারদর্শী সেই সামগ্রী 
উৎপাদনেই উহা! সকল সঙ্গতি নিয়োগ করে। ইহাতে উৎপাদক সঙ্গতির 
সব থেকে সদ্ব্যবহার হয়। অগ্ঠ সামগ্রী উৎপাদনে উহা পারদর্শা হইলেও 
উহা! উৎপাদনের জন্য উত্পাদকপঙ্গতি নিয়োগ করিলে উত্পাদক সঙ্গতির 
প্রকৃষ্টতম ব্যবহার হয় না। সেক্ষেত্রে জাতীয় আয় যতখানি হইতে পারিত 
তাহা অপেক্ষা কম হ্ইয়া যাইবে | সেইজন্ল একটি দেশ নানা সামগ্রীর 
উৎপাদনে খুব পারদ হইলেও উহাদের মধ্যে যে সামগ্রী উৎপাদনে 
অপেক্ষাকৃত বেশী পারদশী সেই সামগ্রীটি নিজে উৎপাদন করিবে এবং উহা 
বিদেশে পাঠাইয়। বিদেশ হইতে অন্তান্ত সামগ্রী আনিয়। লইবে। 
ধরা যাক £ 
পাকিস্থানে ৩০ দিনের শ্রমের দ্বার1--৬০ মণ গম 
এবং উত্পার্দিত হয় 
৬০ মণ চাউল 
1]. 
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এবং 
ভারতে ৩০ দিনের শ্রমের দ্বার1- ২০ মণ গম 
এবং উৎপাদিত হয় 
৩০ মণ চাউল 


শ্রমের ভিত্তিতে খরচার হিসাব কর] হইতেছে এবং ছুইটি দেশের প্রত্যেক- 
টিতে প্রাকৃতিক সঙ্গতির উপর একই পরিমাণ শ্রম প্রয়োগ করিলে বিভিন্ন 
প্রকারের উৎপাদন পাওয়! যায়, উপরের দৃষ্টাস্তে ইহাই দেখানো হইতেছে। 
এই দৃষ্টান্তে দেখা যাইতেছে যে পাকিস্বানে ১মণ গম-১ মণ চাউল কিন্ত 
ভারতে ১ মণ গম-১২ মণ চাঁউল। এক্ষেত্রে পাকিস্থান ভারতে গম 
পাঠাইয়া ভারত হইতে চাউল কিনিবে, যতক্ষণ সে ১ মণ গমের বিনিময়ে ১ 
মণের বেশী চাউল পাইবে । অপর পক্ষে ভারভ পাকিস্থানে চাউল পাঠাইয়া 
পাকিস্বান ছইতে গম লইবে, যতক্ষণ পে ১২ মণের কম চাউল দিয়া ১ মণ গম 
পাইবে | এক্ষেত্রে পাকিস্থান হইতে ভারতে গম চালান যাইবে এবং ভারত 
হইতে পাকিস্কানে চাউল চালান যাইবে । গম ও চাউল কি হারে বিনিময় 
হুইবে তাহ1 ১ মণ গম_১ মণ চাউল এবং ১ মণ গম- ১২ মণ চাউল, ইহার 
মধ্যে কোথাও শিধারিত হইবে এবং উহাতে উভয় দেশই লাভবান হইবে । 

0.5 17058711776 1116 61790 01 117167718610778] ৮ 5106৪ ( 13. 4&, 
1988). 

£0৪. আপেক্ষিক খরচাঁর তত্ব ছুইটি দেশের মধ্যে সামগ্রী বিনিময় কি 
ভারে হইতে পাঁরে তাহার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সীমা দেখাইম্বা দেয় | ঠিক 
কোন্‌ সঠিক বিনিময় হারে ছুইটি দেশ তাহাদের নিজ নিজ পণ্য আমদানী 
রপ্তানী করিবে তাহা আপেক্ষিব খরচার তত দেখাইয়া দেয় না। উহা! 
নিধর্শরণের জন্য সাধারণ মুল্যতত্ব প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়। 

উপরে প্রদত্ত আপেক্ষিক খরচার দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে যে যতক্ষণ 
পাকিস্বান ভারতে ১ মণ গম পাঠাইয়! ১ মণের বেশী চাউল পাইবে ততক্ষণ 
পাকিস্ান ভারতে গম পাঠাইয়া ভারত হইতে চ'উল গ্রহণে সম্মত হইবে। 
অপর দ্রিকে ভারতও যতক্ষণ ১২ মণের কম চাউল দিয়! ১ মণ গম আনিতে 
পারিবে ততক্ষণ সে পাকিস্থানে চাউল পাঠাইবে এবং পাকিস্থান হইতে গম 
আমদানী করিবে । 

প্রশ্ন হইল, চাউল এবং গমের মধ্যে ঠিক কোন্‌ বিনিময় হারে উ্তয়্ বস্তুর 
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মধ্যে আমদানী রপ্তানী হইবে? উহ! নির্ধারিত হইবে, একটি দেশের পক্ষে 
অপর দেশের সামগ্রীর চাহিদার উগ্রতার দ্বারা । অর্থাৎ চাহিদার সক্কোচ- 
প্রসার ক্ষমতার (6185616165 0: 02102150) দ্বারা । একটি দেশ অপরদেশের 
সামগ্রী কতখানি ব্যগ্রভাবে চাহিদা! করে এবং অপর দেশটি এই দেশের 
সামগ্রী কতখানিব্যগ্রভাবে চাহিদা করে এই উভয় প্রকারব্যগ্রতার পারস্পরিক 
জোরের দ্বারা আমদানী রপ্তানীর বিনিময় হার স্থির হয়। যে দেশ দেখিবে 
যে তাহার নিকট অপর দেশের সামগ্রীর চাহি্দ| খুব বেশী- অর্থাৎ বিদেশ- 
জাত সামগ্রীর চাহিদা সঙ্কোচপ্রলার বিহীন (186185610) কিন্তু অপর 
দেশের নিকট তাহার সামগ্রীর চাহিদা! বেশী নহে, অর্থাৎ বিদেশে তাহার 
সামগ্রীর চাহিদা সঙ্ষোচ প্রসারক্ষম (€1430০), সে দেশ নিজের মাল বেশী 
পরিমাণে দিয়! পরিবর্তে অপর দেশের মাল কম পরিমাণে লইতে বাধ্য 
হইবে। 

উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে, যদি এইরূপ হয় থে ভারতে উৎপন্ন চাঁউলের চাহিদা 
পাকিস্থানের অত্যন্ত বে্গী, কিন্ত পাকিস্তানে উৎপন্ন গমের চাহিদা! ভারতে তত 
বেশী নছে, অর্থাৎ পাকিস্থানে ভারতীয় চাঁউলের চাহিদা সঙ্কোচ প্রপার- 
বিহীন বা অস্থিতিষ্তাপক (1061850০), কিন্ত ভারতে পাকিস্থানী গমের 
চাহিদা সঙ্কোচ প্রর্সারক্ষম বাঁ স্থিতিস্থাপক (919561০) তাহা হইলে পাকি- 
স্থানকে নির্দিষ্ট পরিমাণ গমের বিনিময়ে কম পরিমাণ চাউল লইয়াই সন্ত 
থাকিতে হুইবে । কিন্ত এক্সপ যদ্দি হয় যে পাকিস্থানী গমের চাহির্দ1! ভারতে 
সঙ্ষোচ প্রসার বিহীন (179185610) কিন্তভারতীয় চাউলের চাহিদা পাকিস্থানে 
সঙ্কৌচ প্রসার ক্ষম (618960০), ভাহা হইলে ভারতকে নির্দিষ্ট পরিনাঁণ 
পাকিস্থানী গমের বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ চাউল দিতে হুইবে। 
প্রথম ক্ষেত্রে ১ অণ গমের বিনিময় মুল্য হইবে ১২ মণ চাউলের অনেক কম 
(কিন্ত ১ মন চাঁউলের বেশী )$ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ১ মণ গমের বিনিমুল্য হইবে 
১২ মণ চাউলের কাছাকাছি । যে হারে গম ও চাউলের মধ্যে আস্তর্জীতিক 
বিনিময় হইবে উহাকে বল! হয় “বাণিজ্য-হার” (2োতেও 0৫ 0205) । 

0.4. হও 00 50৮. 686107866 (116 £8105 2. 6০080 0611%68 
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4108, বিতি দেশের উতৎপাদনক্ষম সঙ্গতি থাকে বিভিন্ন প্রকারের 
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সকল দেশ সব হুইতে সমান হুইবে এন্সপ উৎপাদক সঙ্গতির অধিকারী 
নহে । বিতিন্ন দেশের উৎপাদনক্ষম সঙ্গতির প্রকৃতিতে ব! বৈশিষ্ঠে নানা 
রূপ পার্থক্য ধাকিতে পারে । আবার শুধুই যে প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যের দিক 
হুইতে পার্থক্য থাকে তাহাই নহে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে একই উৎপাদক 
সঙ্গতির পরিমাণেও পার্থক্য থাকে | বিভিন্ন দেশের মধ্যে এক এক প্রকার 
উৎপাদক সঙ্গতির আপেক্ষিক ছুপ্রাপ্যতা (5150০ 5০৪০৮) থাকে । 

প্রত্যেক দেশ তাহার বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা অপর দেশের উৎপাদক 
সঙ্গতির বৈশিষ্ট্য এবং আপেক্ষিক প্রাচুর্যোর স্বযোগ গ্রহণ করে। টৈদেশিক 
বাণিজ্যে কোন দেশ যদি লিগু হইতে না চাহে তাহ'র অর্থ হইবে যেএ 
দেশ নিজের যে উৎপাদক সঙ্গতি নাই বা খুব সীমাবন্ধ পরিমাণে আছে 
অকারখে উহার দ্বার উৎপন্ন বস্ত হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতেছে । হহা' 
শুধু প্রাকতিক সঙ্গতি বা কীচামালের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে, শ্রম ও 
মূলধনের ক্ষেত্রেও উহা! প্রযোজ্য । 

অধিকন্তঃ বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভূমি বা প্রাকৃতিক সঙ্গতির? মূলধনের এবং 
শষের আপেক্ষিক ছুশ্প্রাপ্যতাঁর ক্ষেত্রেই যে শুধু পার্থক্য থাকে তাহাই নহে, 
বিভিন্ন ধরণের (৮565) ভূমিতে, বিভিন্ন ধরণের মুলধনে এবং বিভিন্ন ধরণের 
শ্রমের ও আপেক্ষিক দুপ্পাপ্যতার দিক হইতে অনেক পার্থক্য আছে। 
এইভাবে এক একটি উৎপাদক উপাদানের পৃথক পৃথক পর্যায় থাকিবার 
দরুণ, এবং এক একটি পর্য্যায়ের আপেক্ষিক ছপ্রাপ্যতা থাকিবার দরুণ, 
বিভিন্ন দেশ নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যে লিগু হইলে প্রত্যেক দেশ লাভবান 
হয়। যেখানেই কোন উৎপাদক উপাধ।শ খ উহ্বার একটি নির্দিষ্ট পর্য্যায় 
অপেক্ষাকত বেশী পরিমাণে আছে, সেখানেই উহ? অপেক্ষাকৃত সন্তা 
হয়। ইহার হ্বারা উৎপাদিত সামগ্রী তুলনামূলক ভাবে সস্তা হইবে। একটি 
দেশ, তাহার উৎপাদক সঙ্গতির প্রকৃতি এবং প্রাচুধ্যের ভিত্তিতে যে বস্ত 
সম্তায় উত্পাদন করিতে পারিবে না, সে দেশ অপর দেশ হইতে উহ 
আমদাঁশী করিবে । ইহাতে সকল দেশই লাভবান হ্য়। 

বৈদেশিক বাণিজ্যের এই লাভের পরিমাপ কি, এ সম্পর্কে কেয়ার্ণক্রেশ 
বলিয়াছেন 2 [6 (006 808916856০0 (06182 090০) ০৪0 9 
07085811650 118 621005 0৫6 0106 10983 11101) 000 20005 01৫ 
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3800007) 16 10105 0 €0 95196 €:01089%]5 01 1১009 01:000৩০৫ £০০৫১--- 
086 19১ 05 002 1955 107010060 61010081032 01621501001 00০- 
0006196 16501095 0071 006 10815016806016 06 6300156০006 
109010016800016 0£ 90950100065 (01: 10000167302 10050 600180016 
(1013 10935 010 06 ৮1 501051016181916 2150 019০ 6810) 17101) 
(1065 00115611000 6806 19 ০07125190180117515 81680 50 €6905 0106 
1779৮ 58915 0010001006১ 0186 16 ভ1]] 06 1216 1010 ৪. 5200101) ০01 
006 60220901510 1006 60 087:015119865 10 16৮ ইহার তাৎপর্য হইল যে 
যদি কোন দেশ শুধু নিজের দ্বারা উৎপাদিত বস্তর উপরেই নির্ভর করিয়া 
চালায় তাহা হইলে তাহাকে যে লোকসান সহ করিতে হইত, সেই লোক- 
সানের বিপরীতটাই হুইল বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে তাহার পাওয়া লাভ | 
বৈদেশিক বাণিজ্যে পিপ্ত না হইলে দেশের রপ্তানী হয় ন!, আবার আমদানীও 
হয় না। হ্বতরাং রপ্তানী সামগ্রী উত্পাদনে যে উৎপাদক সঙ্গতি নিয়োগ 
করা হয় উহ! আমদানী সামগ্রার পরিবর্তক সামগ্রী উৎপাদনে প্রয়োগ করিতে 
হইবে। উহা! করিলে তাহার যে আথিক ক্ষতি হইবে ( অর্থাৎ স্তায় যে 
সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে তাহ! উৎপাদনে না করিয়।, যে সামগ্রী 
উৎপাদন করিতে বেশী দাম পড়িয়! যাঁয় সেই সামগ্রী উত্পাদন করিলে) 
তাহাই দেখাইয়া দেয়, ঠবদেশিক বাণিজ্য করিলে (আপেক্ষিক খরচার 
সুবিধা গ্রন্ণ করিলে )কি লাভ পাওয়া যায়। বৈদেশিক বাণিজ্যের এই 
লাভ সমাজের সর্ব স্তরেই ছড়াইয়! পড়ে ; উৎপাদনকারী, পুঁজি ও কীচা 
মালের সরবরাহকারী, এবং শ্রমিক-আবার ভোগকারারূপে সবসাধারণেই 
_প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের লাভে অংশ গ্রহণ 
করে। 

"জাতীয় আয়” (08010789] £8০010০)-এর হিসেবে, বৈদেশিক বাণিজ্য 
হতে প্রাপ্য উপার্জন, আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যেকার উদ্বত্তের দ্বারাই 
পরিমাপ করা হয়। নীট উদ্বত্তের যে আধিক মৃল্য তাহাই, জাতীয় 
উপার্জনের মধ্যে যৌগ কর] হয়। ঠিক উহ্বাকেই কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের 
লাভ, ব্যাপক অর্থে হঁফল, বলিয়া গণ্য কর যায় না। টৈদেশিক 
বাণিজ্যের স্বফল বা লাভ বাণিজ্য-উদ্ব তের অপেক্ষাও অনেক বেধী। 
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০6. 10186058 57 00::161 6176 1710 07810065 £€০ 10667861005) 
51066181188 6101, 

05. আপেক্ষিক খরচার পার্থক্যের দরুণ এক একটি দেশ এক এক 
প্রকার সামগ্রী বা কতিপয় নির্দিষ্ট সামগ্রী উৎপাদনে বিশেষত্বশীলতা অজ'ন 
করে | কিন্ত বিন] বাধায় যতখানি বিশেষত্বশীল তা অজ করা যাঁইত, বাস্তব- 
ক্ষেত্রে ততখানি বিশেষত্বশীলত অজণ্ন করা সকল সময়ে সম্ভব হয় ন1। 

প্রথমতঃ, উৎপাদনের ক্ষেত্রে যদি ক্রমক উৎপাদন হাসের (19৮ ০: 
0100113131710)8 1০0৮005) নিয়ম ক্রিয়া করে তাহা হইলে একটি নিদ্দিষ্ট সীমা 
অতিক্রান্ত হইবাঁর পর উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত উত্পাদনের খরচাও বাড়িতে 
থাকিবে । উত্পাদনের খরচ! বৃদ্ধি হইতে থাকিলে আপেক্ষিক সুবিধা ক্রমশঃ 
কষিতে থাকিবে । উহার তুলনায় যে বস্ততে সুবিধা কম দ্বিল, সেই বন্তরতে 
আপেক্ষিক শ্ববিধ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে । 

দিতীয়তঃ) পরিবহন খরচা বিশেষত্বশীলতার আর একটি প্রতিবন্ধক । 
পরিবহন খরচা বেশী হইলে, একটি সামগ্রীর উৎপাদনে উৎপাদক সঙ্গতি 
নিয়োগ করিয়! যে বিশেষত্বশীলত অর্জন কর। যাইত তাহা তিরোহিত হুইবে । 

তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনে যদি দেশের মধ্যেই বিভিন্ন 
সামগ্রীর চাহিদার পরিবর্তন স্থষ্টি হয় তাহ! হইলে উহ্থা কালক্রেমে বিশেষত্ব 
শীলতার বাধা হইয় দাড়াইবে । ধর] যাক, পাকিস্থান গম উত্পাদনে এবং 
ভারত চাউল উত্পাদ্দনে বিশেষত্বশীলত1 অঞ্জন করিয়াছে এবং পাকিস্থান 
ভারতকে গম দিয়া এবং ভারত পাকিস্বানকে চাউল দিয়! আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য চালায় । কিন্ত ভারতের মধ্যে যদি চাঁউলে চাহিদ। বাড়িয়া যাঁয়। 
তাহ! হইলে ভারত আর পাকিস্থানকে চাউল সরবরাহ করিতে পারিবে না। 
পাকিস্থান তখন নিজের চাউল উত্পাদন করিতে বাধ্য হইবে এবং সকল 
উৎপাদক সঙ্গতি গম উত্পাদনে নিক্ষোগ কবিস্বা বিশেষত্বশীলতা অর্জন 
করিতে পারিবে না। 

চতুর্থতঃ, কোনও দেশের কোন একটি সামগ্রীর বিশেষ ধরণের ওপ 
থাকিলে অগ্ত দেশ উহা সম্তায় উৎপাদন করিতে পারিলেও এঁ দেশ উহার 
উত্পাদন পরিত্যাগ করিবে না। অর্থাৎ, উহাতে আপোরঁ্ষক হৃবিধ| ন| 
থাঁকিলেও উহ] উত্পাদন করিবে । 
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০.6. 70196020191) 1066561) 75 2780৩ 200 1১701906100, 
(8. 4. 1962) 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মালের আদান প্রদানের দ্বারা যে বৈদেশিক বাণিজ্য 
চলিতে থাকে, উহাতে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করিতে 
পারে। অর্থাৎ দেশের মধ্যে আমদানী এবং দেশের বাহিরে রপ্তানীতে 
রাষ্ী কোনবূপ বাধা সি না করিতে পারে । যে দেশ ষেসামগ্রী ভালো 
উৎপাদন করিবে সে দেশ পেই সামগ্রী উত্পাদন করিয়া বিদেশে বগ্তানী 
করিবে এবং যাকা সম্তায় উৎপাদন করিতে পারিবে না তাহ! বিদেশ হইতে 
আমদানী করিয়া লইবে। এক্ষেত্রে ঠিক আন্তর্জাতিক বিশেষতৃশীলতার 
ভিভিতেই সামগ্রী উৎপার্দিত হইবে এবং পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হইবে। 
যে দেশের সরকার এইরূপ নীতি গ্রহণ করেন সে দেশের বাণিজ্যকে “অবাধ 
বাণিজা” €(চ:6০ 6905 ) বলা হয়। অবশ্য সরকার নিছক রাজন্বের 
প্রয়োজনে আমদানী রপগ্ডানীর উপর যদি কর আরোপ করেন, তাহা হইলে 
কিছুটা বাঁধা স্ষষ্টি হয় বটে, কিন্তু খুব বেশী নে, উহার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে 
কর সংগ্রহ, অন্ত কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর ব্যবস্থাকে প্রয়োগ করা 
হয় লা। এক্ষেত্রেও বৈদেশিক বাণিজ্যকে “অবাধ বাণিজ্য” বলা হয়| 
কিন্ত দেশের সরকার যদি রাজন্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্য ছাড়াও অন্ত কোনও 
উদ্দেশ্যে আমদানীর উপর শুল্ক আরোপ করেন, তাহা হইলে এ সামগ্রী যে 
দামে উবার উৎপাদন কেন্দ্রে বিক্রয় হয় সে দামে আমদানীকারী দেশে বিক্রয় 
হইতে পারে না। যে পরিমাণে আমদানী সামগ্রীর উপরে শুক্ক বসানো হয়, 
সেই পরিমাণে এ স'মগ্রীর দাম বাড়িম্বা যায়। অনেক দেশের সরকার 
এইরূপ করিয়! থাকেন। অবশ্ম সকল প্রকার আমদানী সামগ্রীর উপরে 
এইরূপে শুষ্ক আরোপ করা হয় না। বাছিয়া বাছ্ধিয়া কতিপয় নিদিষ্ট 
আমদানী সামগ্রীর ক্ষেত্রেই ইহা করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইল, দেশের 
শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী যাহাতে বিদেশী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিত। করিয়া 
দাড়াইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। অনুন্নত দেশে দেশীয় শিল্পে প্রথম 
দিকে যাহা উত্পার্দিত হয় উহার উৎপাদন খরচা (শিল্পে অনগ্রসরতার 
দরুণ ) শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় বেশীই পড়ে? সেক্ষেত্রে শিল্পোশ্নত দেশের 
পণ্য অবাধ আমদানী হইপে অনুমনত দেশের শিল্প নষ্ট হুইয়া যায়। সেইজন্ত 
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কোন কোন দেশ বিদেশী পণ্যের দাম বাড়াইবার উদ্দেশ্যে উহার উপর 
আমদানী শুক চাপাইয়! দেয়। দেশীয় শিল্পকে বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতা 
হইতে রক্ষা করিবার জন্য এ বিদেশী পণ্যের আমদানীর উপর শুন্ক আরোপ 
করিলে উহাকে সংরক্ষণ (79:066০6100 ) বলা হয় । 
0.7, 2%:9101106 08110]15 676 210106105 27 18007 
901 1766০ 1806. 085) 0801 870 90787717885 10110%/ ৪ 1766 [7806 
80116 107. 11617 90601801010 06581010616 ? (081. 1068. 1965 ) 
708, অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তি হইল যে পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্জ্যে যে উদ্দেশ্টে ব্যাপৃত হইয়! থাকে, অবাধ বাণিজ্য 
থাকিলে তবেই সে উদ্দেস্ট যথার্থ পূরণ হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
উদ্দেশ্য হইল আঞ্চলিক বিশেষত্বশীলতার স্বিধা গ্রহণ কর1। ভিন্ন ভিন্ন 
দেশ ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রী উত্পাদনে পারদ; ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক 
কারণে, ও শ্রমিকদের নৈপুণ্যের পার্থক্যের কারণে এক একটি দেশ এক 
একটি সামগ্রী উৎকৃষ্ট গুণের এবং অপেক্ষাকৃত কম খরচে উৎপাদন করিতে 
পারে। এই বিশেষত্বশীলতার গ্বযোগ গ্রহণের জন্যই আতস্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
স্ুপ্টি। যেদেেশযে বস্তু বা বস্তগুলির উৎপাদনে পারদশাঁ সে দেশ সেই বস্তু বা 
সেই বস্তৃগুলিই উত্পা্দনে সকল সঙ্গতি শিয়োগ করে । উহার বিনিময়ে সে 
অপরের উত্পাদিত সামগ্রী সংগ্রহ করে। ইহাতে সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদন 
অপেক্ষাকৃত বেশী হয় এবং প্রত্যেক দেশের লোকেই তাহাদের প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী অপেক্ষাকৃত কম দামে সংগ্রহ ও ভোগ করিতে পারে, কিন্ত ইহা সম্ভব 
হয় অবাধ বাণিজ্য থাকিলে তবেই। অবাঁধে বদি আমদানী রপ্তানী করিতে 
দেওয়া না হয়, কৃত্রিমভাবে যদি আমদানী সামগ্রীর দাম বাড়াইয়া দেওয়] 
হয় (দেশাভ্যন্তরস্থ শিল্পকে সংরক্ষণ দিবার জন্ত ) তাহ! হইলে আত্তর্জাতিক 
বিশেষত্বশীলতার ত্ববিধাকে ইচ্ছা করিয়া বাধা দেওয়া হয়। অমগ্রভাবে 
পৃথিবীর উৎপাদন ক্ষমতা ইহাতে কমিয়া যায়। ইহার কারণ বর্ণনায় 
[11001605156 বলিয়াছেন 2 4৯1 10016892 80 10171051702 510616 
[00060020 5010100090165 01955 17250801065 1060 0156 70:091106101 
০0৫ 01086 00101000165 10616 (10655 212 1655 €0011015 2030105%00 
(0৪0 0365 ০1০ 10610160110: 00 012 20000816102 01 009 
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2052, 201 60011102000) 620) 8060: 06 0:000061018,*5*85 
€৫811006 20051 1:260100, 4৯9131600£ 1:550010555 000 009 51211 
৮০ 82৮, 00০1 58100101106 11)065589 11)00 011 01000061012? 
8:55811001106 207 11070155856 1]; 0176০ 2100 017 06009121010 9100005 
8150 01006 011, আ1]] 1067 1681 00006 [৮ 11] 16৫00০6 ০৩০. 
0036 17 19100106105 00016 10 ৮81016 (21017056027 16 11] 10016938 
076 21002 016 01] 0:০900001010,5 (117006008010051 25000100109, 
7184). সইজ ভাষায় ইহার তাৎপর্যয হইল যে অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
দেশের মধ্যকার উৎপাদক উৎপাদনগুলি সর্বাপেক্ষা বেশী উৎপাদনক্ষম 
কার্ষেই নিযুক্ত থাকে + সংরক্ষণের দ্বারা কোনও একটি বিশেষ বস্ত্র দাম 
কৃত্রিমভাবে বাড়াইয়া দিলে উৎপাদক সঙ্গতি অন্ঠান্ত উৎপাদনের ক্ষেত্র হইতে 
এ বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনেই চলিয়া! আসে, কিন্তু ইহাতে উৎপাদক 
নঙজতির সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ হইল না, বেশী উৎপাদন ক্ষমতার ক্ষেত 
হইতে কম উৎপাদন ক্ষমতার ক্ষেত্রে সবিয়।া আসিল। ইহ দ্বার] উৎপাদক 
সঙ্গতির অপচয় করা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ব্যাহত করা হয়। 

দ্বতীফ্রতঃ, অবাধ বাণিজ্য থাকিলে «দশের শিল্পপতিকে দেশের মধ্যেই 
বিদেশের শিল্পপতিদের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হয়। দেশের 
শ্ল্পমালিকগণ সর্বদাই উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়নের জন্ত সচেষ্ট থাকে। 
কিভাবে উৎকৃষ্ট বস্তু কম খরচায় উৎপাদন করিয়া খবিদাারদিগকে আকর্ষণ 
করিয়া রাখিতে পার! যায় দেশীয় শিলপমালিকগণ যদি উহ্বার জন্য নিয়তই 
চেষ্টা করিতে থাকে তাহ! হইলে দেশের দ্রুত শিল্পোনয়ন হইতে পারে । 
কলাকৌশলগত উন্নতির দ্বারা শিলপ-দক্ষতা বৃদ্ধির অবিরত চেষ্টা চলিবে । 
শুধু শিল্প মালিকদ্িগের ক্ষেত্রেই নহে, শিল্প শ্রমিকদিগের পক্ষেও উত্পাদন 
দক্ষতা দেখাইয়া তবেই মঙ্ুরী বৃদ্ধির দাবী জোরালে! কর] যাইবে | কৃত্রিম 
সংরক্ষণের আড়ালে থাকিলে শিল্পমালিকগণ ও শ্রমিকগণ সমাজের অন্ান্ত 
শ্রেণীর নিকট হইতে দক্ষতা না দেখাইয়াই অর্থ আদায় কবিয়! লইতে পারে । 


তৃতীয়তঃ, অবাঁধ বাণিজ্য থাকিলে আমদানী শুন্কের রেষারেবি পরিহার 
করা যায়। একটি দেশ যদি সংরক্ষণ দিয়া, অন্ত দেশের সামগ্রা আমপানীতে 
বাধ। দেয় তাহা হইলে এঁ অন্ত দেশও প্রথম দেশের সামগ্রী তাহার দেশে 
যাহাতে অবাধে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে। এইকপ 
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পারস্পরিক বাধ! স্থপ্টির একটি প্রতিযোগিত। সুরু হুইয়! যাঁওয়] বিচিত্র নহে। 
ইছাতে কেছই লাভবান হইবে না, অথচ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিধি 
সঙ্কুচিত হইবে। | 

চতুর্থতঃ, কোনও লামগ্রী যখন একদেশে উৎপাদিত হইয়া অপর দেশে 
আমদানী হয় তখন উৎপাদন খরচার সহিত পরিবহন খরচা (০০9 ০৫ 
(2050010) যোগ হইয়া তবেই যে দেশে আমদানী হইল পে দেশে বিক্রয় 
হইতে পারে। এই পরিবহন খরচ! যোগ হইবার দরুণ নিজ দেশের মধ্যে 
যে দামে বিক্রয় হয়, বিদেশে দে দামে বিক্রয় হইতে পারে না, তাহা অপেক্ষা 
বেশী দাষে বিক্রয় হয়। ইহা শ্বাভাবিক ভাবেই পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিক 
বিশেষত্বশীলতার একটি অভ্তরায়; ইহার উপরে নিয়মিত রাজন্ব ব্যবস্থার 
অঙ্গরূপে, সংরক্ষণের কোন বাসন] ন1 থাকিলেও, রপ্তানা ও আমদানী 
উভয়ের উপরই কিছু কিছু শুন্ধ ধার্য করা থাকে। ইহাতেও দেশের শিল্প 
বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার কিছু সুযোগ পায়। 

পঞ্চমতঃ, অবাধ বাণিজ্যে সমাজের উপর কোন বোঝা আরোপ করা 
হয় না; বরংক্রেতা সাধারণ সমতায় সামগ্রী কিনিয়! ভোগোদ্ব, তত (০9133903675, 
9010105 ) লাভ করে। ইহাতে তাহার! বিবিধ প্রকার সামগ্রী কিনিবার 
জন্য অর্থব্যয় করিতে পারে । ইহাতে দেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প 
গড়িয়৷ উঠিতে পারে । কিন্ত সংরক্ষণ শুল্ক আরোপ করিয়া অবাধ বাণিজ্যে 
বাধা দিলে সংশ্রিই শিলে সামগ্রীর দাম বাড়াইয় দেওয়। হয়, লোকে এ 
সামগ্রী বেশী দামে কিনিতে বাধ্য হয়। একটি সামগ্রী বেশী দামে কিনিতে 
বাধ্য হইলে অপরাপর সামগ্রী বেশী কিনিবাব ক্ষমতা থাকে না । ইহাতে 
অন্তান্ত শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

ষষ্ঠতঃ, অন্তান্ঠ শিল্পের ক্ষতি আরও একদিক হইতে বিচার করা যায়| 
যে শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়! হয় উহার উৎপাদিত সামগ্রী অন্ত শিল্পের যদি 
প্রয়োজনীয় উপকরণ হয় তাহা হইলে এ শিল্পটির সংরক্ষণের দ্বার! অন্ত শিল্পের 
উৎপাদন খরচা বাড়ে। 

কিন্ত অবাধ বাণিজ্যের এই সকল স্ববিধা অনগ্রসর দেশের পক্ষে সকল 
সময়ে পাওয়া সম্ভব হয় না। অনগ্রলর দেশে কর্মসংস্থান এবং উপার্জনের স্তর 
খুব নিটু থাকে । অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত দেশের প্রতিযোগিতায় অন্ুম্নত 
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দেশগুলি কর্মসংস্থান ও উপার্জন বাড়াইবার কার্ধকরী ব্যবস্থা অবলঘ্বন করিতে 
পারে না। 

[ নিচের প্রশ্নোতর দ্রষ্টব্য ) বিশেষ করিয়া! [02019509606 21৫000626 
এবং [1081)0 11100560165 £৯108010060 

0.8, 10156885 11)6 010101109 00. 11100 16 [185 08 00118106150 
06881187016 0 1017)056 75867106107 01 105 11660007 011066:08810081 
৮৪06 (091. 1052. 1962) 138101176 (116 10910 21200067065 01) [2৬01 
91100601101), 100 00 1100 পয 006 01 ঠ16]া) ৪110 101 ০0৯ 
01) 00011? (80709821962). [১০ ০ম 8100866 [07066061011 
[0 680 001606100, 12011165665 66010101010 056101070067)1 01 
0006:066101)80 60011011168? (1)8%. 1965) 

£08. বিদেশী পণ্যে আমদানীর উপরে শুদ্ধ আরোপ করিবার পক্ষে 
অনেকগুলি যুক্তি প্রদণিত হইয়া থাকে। এই যুক্িগুলিকে নিয়রূপে বিশ্লেষণ 
করা যাইতে পারে £ 

(১) মজুরি সম্পকিত যুক্তি_সংরক্ষণের অন্থকুলে একটি যুক্তি হইল 
যে বৈদেশিক পণ্যের তীব্র প্রতিযোগিতায় দেশীয় পণ্যের য্দি কাটতি না হয্ন 
তাহ! হইলে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের শ্রমিকের ভাল মজুরী দিতে 
পারিকে না। সংরক্ষণের দ্বার! দেশীয় শিল্পকে রক্ষা! করিবার ব্যবস্থা করিলে 
দেশের শিল্পজাত বস্তর কাটুতি বাডিবে ; কারণ, বিদেশী প্রতিযোগী সামগ্রীর 
দাম বাড়িবে। আবার প্রতিযোগী সামগ্রীর দাম যে স্তরে বাড়িবে দেশীয় 
সামগ্রীর দামও সেই শুরে বাড়ানো যাইবে। সুতরাং দেশের শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলি বেশী করিয্া মজুরী দিতে পারে। 

এই যুক্তির আর একটি বক্তব্য হইল যে যে-সকল দেশে শ্রমিকের মজুরীর 
হার কম, সে সকল দেশের উৎপাদিত সামগ্রী চড়া-মজুরী-বিশিঃ্ দেশের 
উৎপাদিত সামগ্রীকে প্রতিযোগিতায় সহজেই হারাইয়! দিয়! বাজার দখল 
করিয়া লইতে পারে। সেক্ষেত্রে চড়া মজুরী বিশিষ্ট দেশে মজুরীর হারের 
পতন ঘটে । সংরক্ষণ ইহা! প্রতিরোধ করে । 

সংরক্ষণের পক্ষে এই যুক্তির সারবস্ত1! সকলে স্বীকার করেন না। তাহাদের 
মতে, মজুরীর হার শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে|! সুতরাং 
উহ! বজায় রাখিবার জগ্ত সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় না। 
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(২) কর্মসংস্থান শ্ষ্টি-_-সকল দেশেই বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
নীতির মধ্যে কর্মসংস্থান (83121952567) ) এব ন্থযোগ বৃদ্ধি একটি অপরি- 
হা্য অঙ্গ। কর্মসংস্থান বাড়িলে লোকের উপার্জন বাড়ে, এবং উপার্জন 
বাড়িলে বাড়তি ব্যয়ের দরুণ শিল্লোন্নতি ও কৃষি-উন্নতি সম্ভব হয়। সংরক্ষণ 
দেশের শিল্পকে রক্ষা করিয়া! বিদেশের সহিত প্রতিযোগিত1 করিতে সাহায্য 
করিয়া, শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটায় এবং কর্মসংস্বানের অবকাশ বৃদ্ধি পায় । 

এই যুক্তিটি সম্পূর্ণ অসঙ্গত নহে, তবে পরিপূর্ণরূপেও গ্রহুণীয় নহে। একটি 
দেশ সংরক্ষণ দিতে পারে কিন] এবং উহার দ্বারা কর্ষসংস্তান বাঁড়াইতে পারে 
কিনা তাহা নান। বিষয়ের উপর নির্ভর করে-_প্রধানতঃ, অপর দেশগুলিও 

₹রক্ষণের দ্বারা এই দেশের রপানী বাণিজ্যে বাধ! দিবে কিনা তাহার 
উপর । 


(৩) “দেশের টাকা দেশেই রাখ” যুক্তি-কেহ কেহ বলেন যে 
আমর] যখন বিদেশজাত সামগ্রী কিনি তখন আমর সামগ্রীগুলি পাই এবং 
বিদেশীর! আমাদের টাকাগুলি পায় কিন্তু যখন আমরা দেশের জিনিসই 
কিনি তখন আমর! সামগ্রীও পাই, টাকাও পাই | সংরক্ষণের দ্বারা বিদেশী 
পণ্যের প্রতিযোগিতা বন্ধ করিলে দেশের টাক] দেশেই থাকে। 

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিলে কিন্তু এই নীতি সঠিক অর্থনৈতিক যুক্তির 
বিরোধী । কারণ প্রথমতঃ, আমর] আমদানী করিয়া টাক! দিয়া দেই কিন্ত 
রপ্তানী করিয়া টাকা উপার্জন করি $ দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক দেশ যদি এই নীতি 
অনুগরণ করে তাহ। হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাইবে । 

(৪) দেশীয় বাজার রক্ষার যুক্তি ঠ_ সংরক্ষণে পক্ষে আর একটি 
যুক্তি হইল যে দেশীয় পণ্যের বৈদেশিক বাজার অনিশ্চিত, সুতরাং দেশের 
বাজারটি অন্ততঃ নিশ্চিত করিয়া রাখা উচিত । 

এই যুক্তিটি আপাত দৃষ্টিতে সঙ্গত হইলেও, উহ্থার বিরুদ্ধে এই সমালোচনা 
কর! যায় যে প্রত্যেক দেশ তাহার নিজন্ব বাজার সংরক্ষণ করিলে 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ধলিয়া কিছুই থাকিবে ন]। 

সংরক্ষণের পক্ষে উপরোক্ত ঘুক্তিগুলির প্রত্যেকটি বিরোধী যুক্তির সম্মুখীন 
হয়। কিন্তু সংরক্ষণের পক্ষে আরও কতকগুলি যুক্তি আছে যাহ! অত্যন্ত 
(জোরালো! এবং সাধারণ প্রতিযুক্ধির দ্বার1 যাহা! খণ্ডন কর! ষায় না । অর্থাৎ 
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কতিপয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সংরক্ষণের অস্থবিধ! থাকিলেও, অন্য উচ্চতর প্রয়োজনে' 
ধরক্ষণের নীতি অনুসরণ কর] অপরিহার্য্য হুইয়া পড়ে। এই প্রয়োজনগুলি 
হইল নিয়রপ £ 
প্রথমতঃ, একটি দেশ যদি ছুই একটি শিল্পের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে, 
তাহা হইলে এ নির্দিষ্ট শিল্ে বা শিল্পগুলিতে যদি মন্দা আসে (রপ্তানী হ্রাস 
পাইবার কারণেও এই মন্দ! স্থষ্টি হইতে পারে) তাহা হইলে সমগ্র অর্থনৈতিক 
জীবনেই মন্দা ছভাইয়া পড়িবে, চতুর্দিকেই তখন লোকে বেকার হইতে 
থাকিবে এবং জাতীয় আয় অতি দ্রুত কমিয়া যাইবে । সেই কারণে, পুর্ব 
হইতেই শিলের বৈচিক্র্যবিধান (1৮61515086102. 06100500169) প্রয়োজন | 
সংরক্ষণের শীতি অবলম্বনের দ্বারা তিন্ন ভিন্ন শিল্প গড়িয়া তুলিলে, ছু-একটি 
শিল্পে দুদিন আদিলে অন্তান্ত শিলের অগ্রগতিতে উহ্বার কুফল দূরীভূত হইতে 
পারে। তবে কোন্‌ কোন্‌ শিল্পে সংরক্ষণ দিয়া শিল্পের বৈচিত্র্য- 
বিধান করা হইবে তাহা যথেষ্ট বিচার বিবেচনা সহকারে স্থির করা 
প্রয়োজন । 


দ্বিতীয়তঃ, যে সকল শিল্প দেশ রক্ষার প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং উপকরণ 
নির্মাণ করে বা এ সকল উপকরণ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি নির্মণ করে সে 
সকল শিল্পের ক্ষেত্রে পুর্ব হইতেই সংরক্ষণ দিয়া উহ্বাদ্দিগকে বড় করিয়া তুল; 
প্রয়োজন ॥। দেশরক্ষা অপেক্ষ1! বড় কথ! আর কিছু শাই, এবং দেশ রক্ষার 
উপকরণের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিয়! থাকা নিবুরদ্ধিতা। তবে দেশ 
রক্ষার উপকরণ নিরাণে দেশ কত দ্রুত আত্মপর্যযাণ্ড হইবে তাহা নানা বিষয় 
বিচার বিবেচন। করিয়। স্থির করা প্রষ্বোজন। 
0.9. 86516 2100 538710106 6106 11118776101 078807158 20180751)$ 
10৮ 10706601100, (73, &, 1969) 
তৃতীয়তঃ, শিশু শিল্পকে গড়িয়া তুলার জন্য সংরক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন 
বলিয়া অনেক অর্থনীতিবিদ অভিমত দেন। প্রত্যেক দেশে এন্সপ অনেক 
শিল্প আছে বলিম্ দেখা যায় যেগুলি প্রথম অবস্থায় একান্ত অসহ্থায়, সামান্ 
বিরোধিতা বা! প্রতিযোগিতা পাইলেই অস্কুরে বিনষ্ট হয় কিন্তু প্রথম দিকে 
উহ্বা্দিগকে প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিলে কালক্রমে উন? অতি 
বৃহৎ শিল্পে পরিণত হইতে পারে । তখন উহ দেশের কর্মসংস্থান ও উপার্জন, 
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বুদ্ধিতে অতি মুল্যবান অবদান বহন করিবে। সংরক্ষণের পক্ষে সকল যুক্তিগুলির 
মধ্যে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এই যুক্তির সারবস্তা সব থেকে বেশী। নবজাত 
শিশু যেমন প্রমাণ লোকের সহিত লড়িতে পারে না, নবজাত শিল্পও 
সেইরূপ উন্নত দেশের শিল্পের সহিত প্রতিঘোগিতা করিতে পারে না। একটি 
দেশ যখন প্রথম শিল্পোন্রয়নের পথে অগ্রসর হয় তখন তাহাকে অনেক বাধা 
বিপত্তি সহা করিতে হয়। তখন সেই শিলে উৎপাদনের খরচা থাকে অনেক 
বেশী। উন্নত দেশে এ শিল্প তখস পুর্ব হুইতেই স্থসংগঠিত, আধুনিক 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৃহৎ পরিধির উৎপাদনে ব্যাপৃত হইয়া উহা অপেক্ষাকৃত 
কম খরচে ভালে জিনিস উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং উন্নত দেশে 
গড়িয়া উঠা শিল্পে উৎপন্ন সামগ্রী অনুন্নত দেশে নবজাত শিল্পের সহিত 
প্রতিযোগিতা করিলে নবজাত শিল্পের পক্ষে টিকিয়া থাকা এবং ভবিষ্যতের 
সম্ভাবন। প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না। সরকারকে এ ভবিষ্যতের সম্ভাবনা 
আছে বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে এবং উহা যাহাতে কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় 
সেই উদ্দেশ্যে নবজাত শিল্পকে বর্তমানের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিতে 
কইবে। যেসকল শিল্পের ভবিষ্যতে বড় হইবার কোন সম্ভাবনা নাই-- 
অর্থাৎ যাহাদের প্রয়োজনীয় কাচাম।ল, বা শ্রমিক বা দেশের মধ্যেই বাজার 
নাই, মে সকল শিল্পকে সংরক্ষণ দিলে উহা ক্ষতিকর এবং অপব্যয় হইবে। 
উহ্বা্দিগকে যতদিন সংরক্ষণ দেওয়া থাকিবে ততদিনই উহারা টিকিয়া 
থাকিবে, সংরক্ষণ সরাইয়া] লইলেই উহাদের পতন ঘটিবে। কোন ব্যক্তিকে 
শৈশবে যে সংরক্ষণ দেওয়া হয় তাহ! চিরকাল দিবার প্রয়োজন হইলে যেমন 
বুঝিতে হইবে এ ব্যঞ্ডি অক্ষম এবং সমাজের উপর একটি বোঝা স্বব্ষপ, 
মেইরূপ কোন শিল্পকে চিরকাল সংরক্ষণ দিতে হুইলে উহ সমাজের বোঝা 
বলিয়া বিবেচ্য । নবজাত শিল্পকে লালন ও শুশ্রুধা করিতে হইবে, আর 
একটু বড় শিশুকে রক্ষণা-্বেক্ষণ দিতে হইবে, এবং প্রাপ্ত বয়স্ককে ছাড়িয়! 
দিতে হইবে (56 0০ 085, 19106506 0.6 05110 20 255 076 
৪৫10 )--ইহ! যেমন মানব জীবনের নিয়ম, দ্রেশের শিল্প জীবনেও সেইব্প 
শিগুশিল্পকে রক্ষা করিতে হইবে কিন্ত & রক্ষার উদ্দেশ্যই হইবে যাহাতে উহা] 
ভবিষ্যতে শ্বাবলম্বী হইয়া বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দীড়াইতে পারে 
এবং আপনার শক্তিতেই আপনি চলিতে পারে । হৃওঝাং শিশু শিল্পের যুক্তি 
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যে সংরক্ষণের নীতি সমর্থন করে, সে সংরক্ষণ একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য) উহা 
সামগ্সিক স্থায়ী নহে। 

পৃথিবীর প্রায় সকল শিল্পোন্তত দেশ, গ্রেটব্রিটেন, আমেরিকা, জার্ম।নী, 
জাঁপান তাহাদের শিল্পো্য়নের প্রথম যুগে শিশুশিল্পকে গড়িয়া তুলার জন্ত 
সংরক্ষণ শীতি গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে 
ফিসক্যাল কমিশন গঠিত হইয়াছিল উহ! শিশুশিল্লের যুক্তিতেই নিদিষ্ট শিল্পের 
ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শর্তে সংরক্ষণ দিবার পক্ষে অভিমত দিয়াছিলেন। 
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408, দুইটি দেশে যখন স্বর্ণমান প্রতিষিত থাকে । তখন উহাদের 
প্রত্যেকটির মধ্যেই স্বর্ণের সহিত মুদ্রীর একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত থাকে । 
দেশের মধ্যে একটি নিদিই পরিমাণ স্বর্ণ এবং একটি নিদিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার 
মধ্যে সমতা রক্ষা করা হয়। ইহার অর্থই হুইল, স্বর্ণের একটি নিদিষ্ট দাম 
বাধিয়া দেওয়া হয় এবং এ দাম বাস্তবে বজায় রাখা হয়। একসপভাঁবে 
নানা পদ্ধতিতে এ দাম বাঁধিয়া রাখা হয় যে স্বর্ণের বাজারে দ্বর্ণের দা 
সরকারের দ্বারা নির্ধাবিত & দাম হইতে সরিয়া যাইতে পারে না। 

ইহার অর্থই হইল যে প্রচ্চোক দেশে, একদিকে স্বর্ণ আর একদিকে 
একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা-_ইহাদের মধ্যে একটি বিনিমন্র হার নির্দিষউ থাকে। 
উভয় দেশেই যদি ইহা! থাকে তাহা হইলে স্বর্ণের মধ্য দিয়া উভয় দেশের 
মুদ্রার বিনিময় হারও নির্ধারিত হইয়া যায়। কারুণ, 

যদিক_খহয় 
এবং গ-খ হয় 
তাহ! হইলে ক-্গ হইতে বাধ্য। 

ধর! যাক, “ক" দেশের মধ্যে একভরি স্বর্ণের দাম & টাক! এবং গ' 

দেশের মধ্যে একভকি হ্বর্ণের দাম ২৫ টাকা । তাহ! হইলে ৫ কটাকা 
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২৫ গটাকা ; ক দেশের & টাকা গ দেশের ২৫ টাকার সমান ; অর্থাৎ ১ ক-, 
৫ গ। একটি দেশের মুদ্রা অপর দেশের কতগুলি মুদ্রার সমান তাহা হিসাক 
করা হইল প্রত্যেক দেশের মুদ্রা কতখানি স্বর্ণের সমান তাহার ভিত্তিতে । 
এইভাবে স্বর্ণমান বিশিষ্ট দুইটি দেশের মধ্যে স্বর্ণসমতার রেশিওর দ্বারা 
বিনিময়হার নির্ধারিত হয়| এই বিনিময়হারকে “ধাতুগত বিনিময় সমতা” 
(71170 091 06 2য%:0082056 ) বলা হয়। 

কিন্ত প্রকৃত বিনিময় হার (00০ 8০০৪] 1262 0£ 23:০138189 ) যে 
ধাতুগত বিনিময় সমতার বিশ্দৃতেই সর্বদা অবস্থিত থাকে এন্ধপ কোন 
নিশ্চয়তা নাই। ছুইটি দেশে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও বাস্তবক্ষেত্রে 
উহ্থাদের মুদ্রার পারস্পরিক বিনিমধ্‌ হার ধাতুগত সমতার হার হইতে সরিয়া 
যাইতে পারে । একটি দেশের বাণিজ্য যদি অপর দেশটির বাণিজ্যের সহিত 
সমমূল্যের হয়, অর্থাৎ প্রত্যেকের আমদানী রপ্তানী দি সমমূল্যের হয় তাহা 
হইলে উহাদের বিনিময় হার ধাতুগত বিনিময় সমতার সহিত সমান হইবে । 
কিন্ত আমদানী রপ্তানী যদি অসমান হয় তাহা হইলে প্রকৃত বিনিময়হার 
ধাতুগত সমতার বিন্দু হইতে সরিয়া যাইবে । কিন্ত কতখানি সরিয়! যাইবে 
তাহার একটি নিদিষ্ট সীমা! আছে, একটি উচ্চতম সীমা একটি নিয়তম 
সীমা । এই সীম! ছুইটিকে বল! হয় প্ধাতু-বিন্দু (596018 79010 )। 
এট “ধাতুবিন্দু” হুইটি “ধাতুগত বিনিময় সমতা” হুইতে বেশী বা কম হুইবে, 
কিস্ত কতখানি বেশী বা কম হইবে তাহা নির্ভর করে এক দেশ হইতে আর 
একদেশে ত্বর্ণ পাঠাইবার খরচের উপর | স্মরণ রাখ! প্রয়োজন যে যে-দেশে 
স্ব্ণমান প্রতিষ্ঠিত থাকে সে দেশে স্বর্ণ মানেই মুদা1া--সে দেশে ছর্ণ পাঠাইয়াই 
এঁ স্থান হইতে ক্রীত সামগ্রীর মূল্য প্রদান করিয়া দেওয়া যায়। 

ধর] যাক, ক দেশ হইতে ৩০০ কোটি টাকার মাল গ-দেশে রগানী হয় 
এবং গ-দেশ হইতে ৩০০ কোটি টাকার মাল ক-দেশে রগানী হয়। এক্ষেত্রে 
ক-দেশের আমদানী ও রপ্তানী উভয়ই ৩০০ চোটি টাঁকার। আবার 
গ-দেশেরও আমদানী রপ্তানী ৩০০ কোটি টাকার। হতরাং “ক'-দেশের 
প্গস-দেশের নিকট হইতে পাঁওনাও ৩০০ কোটি টাকা, গ-্দেশের নিকট 
দেনাও ৩০০ কোটি টাক।। অপর পক্ষে, ণগ” দ্েশেরও ঠিক অনুবূপ 
পরিস্থিতি । উহারও আমদানী রগানী সমানঃ অর্থাৎ দেলাপাওন] সমান। 
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উভয়ের বাণিজ্য ব্যালান্স সমান। স্বৃতরাং পরস্পরের সামগ্রীর জন্য যে দাষ 
দেওয়া নেওয়া হইবে উহা “্ধাতুগত বিনিময় সমতার” (70220 0৪: ০৫ 
€20139118 ) হার-এই করা হইবে। 

কিন্ত যদি এব্ূপ ঘটে যে “ক” গ-্দেশে ৩০০ কোটি টাকার মাল রপ্তানী 
করিয়াছে কিন্তু গ-দেশ হইতে ২০০ কোটি টাকার মাল আমদানী করিয়াছে 
তাহা হইলে “ক' দেশ গ-এর নিকট হইতে ৩০০ কোটি টাকা পাইবে কিন্ত 
গ-দেশ ক-এর শিকট হইতে ২০০ কোটি টাকা পাইবে । অর্থাৎ ক গ-এর মুস্ত 
যে পরিমাণে চাহিদা করিতেছে গ ক-এর মুদ্রা তাহ1 অপেক্ষা বেশী পরিমাণে 
চাহিদা করিতেছে | ফলে, ক-এর মুদার দাম, গ-এর ুদ্রার অন্থপাতে 
বাড়িতে থাকিবে । কিন্ত কতখানি বাড়িবে তাহা নিধরিত হুইবে গ-দেশ 
হুইতে ক-দেশে স্বর্ণ পাঠাইবার খরচার দ্বারা । ধর যাক এ খরচা ১ টাকা । 
তাহা হইলে ক দেশ-এর টাকার দাম পুর্বে যেখানে ছিল ১ কন্"৫ গ, এক্ষণে 
সেক্ষেত্রে উহা বড জোর ১ক-৬গ হইতে পারে। ইহা হুইল ক দেশের 
“উচ্চতর স্বর্ণবিন্দুশ € 19951 59০19 2০10) 9 “ধাতুগত খিনিময় সমতার” 
সহিত স্বর্ণ পাঠাইবার খরচা যোগ করিয়া এই বিদ্দু পাওয়া গেল। 

ইহার বিপরীত যদ্দি ঘটে, অর্থাৎ “ক” গ-দেশে ২০০ ০োটি টাকার মাল 
রপ্তানী করিয়াছে কিন্ত গ-দেশ ভইতে ৩৯০ কোটি টাকার মাল আমদানী 
করিয়াছে, তাহ! হইলে ক দেশ গ-এর নিকট হইতে ২০০ কোটি টাকা পাইবে 
কিন্তু গ-দেশ ক-এর নিকট হইতে ৩৯ কোটি টাকা পাইবে । অর্থাৎ গ ক-এর 
টাক! যে পরিমাণে চাহিদা করিতেছে কঃ গ-এর টাকা অপেক্ষা! বেশী পরিমাণে 
চাঁহিদ! করিতেছে | ফুলে, ক-এর মুদ্রার দাম গ-এর যুক্রার অনুপাতে কমিতে 
থাকিবে । কিস্ত কতখানি কমিবে তাহা নির্ধারিত হইবে ক দেশ হুইতে 
গ দেশে ত্বর্ণ পাঠাইবার খরচার দ্বারা । ধরা যাক, এ খরচা ১ টাকা । তাহ! 
হইলে ক দেশের টাকার দাম পূর্বে যেখানে ছিল ১ ক-৫গ, এক্ষণে সেক্ষেত্রে 
উহা কম হইলেও অন্ততঃ ১ ক-৪গ হইতে পারে। ইহা! হইল ক দেশের 
“নিয়তর স্বর্ণবিন্ু” (10জঘ 902012 701: )$ প্ধাতুগত বিনিময় সমতার” 
সহিত হ্বর্ণ পাঠাইবাঁর খরচা বাদ দিয়া এই বিন্দু পাওয়া গেল। 
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অপরিশোধনীয্ব কাগজী মুদ্রা যদি দুইটি দেশের মধ্যে থাকে তাহা হইলে 
উহাদের মুদ্রার বিনিময় হার কিসের দ্বারা নিধর্শরিত হইবে, তাহ! স্থির 
করিবার উদ্দেশ্টে “মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার সমতার তত” (00101951705 00521: 
78105 05০01:5) নামে একটি তত্ব কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ প্রদান 
করিয়াছেন। 

ছুইটি দেশের প্রত্যেকটিতে শ্বর্ণমান থাকিলে উহাদের মুদ্রার সহিত একটি 
'অভিন্ন বস্তর অর্থাৎ হ্বর্ণের বিনিময় হার নিধ্রিত থাকে। স্তরাং এ 
দুইটি মুদ্রার মধ্যেও বিনিময়হার আপনাআপনি নিধারিত হইয়া যায়। 
কিন্ত ছইটি দেশের মধ্যে যখন স্বর্ণনান না থাকে, কাগজী মুদ্রা ব্যবহৃত হয়, 
তখন শ্বর্ণের মধ্য দরিয়া বিনিময় হার নিধণবিত হইতে পাবে না। তখন 
বিনিময় হারের পরিবর্তনের কোন নিদিষ্ট সীমা থাকিতে পারে না, যেমন 
দ্ব্ণমানের ক্ষেত্রে থাকে স্বর্ণবিন্দু (8০1এ ১93056507 565০16 20105) | 
ক্রয় ক্ষমতার সমতার তত্ব বলে যে এক্ষেত্রে ছুইটি দেশের দ্ামস্তরের 
পারস্পরিক অন্থপাতের (2800০) দ্বার! উহাদের মুদ্রার বিনিময় হার নিধশরিত 
হইবে। মুদ্রার দাম বলিতে বুঝায় উহার ক্রয় ক্ষমতা--অর্থাৎ একটি টাকা 
যত পরিমাণে অন্তান্ত বস্ত ক্রয় করিতে পাৰিবে তন্বপাতে উচ্ছার দ্রাম 
নির্ধারিত হইবে । কুতরাং যে দেশে দামস্তর কম সেদেশে টাকার দাম 
বেশী 1 অতএব যদি দেখ! যায় যে একটি দেশে দামস্তর কম. জিনিস পত্রের 
দাম বেশ সম্ভা এবং আর একটি দেশে দ্ামস্তর বেশী, জিনিসপঞ্রের দাম বেশী, 
তাহ হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রথম দেশের টাক] দ্বিতীক্ম দেশের টাকার 


বৈদেশিক বিনিময় | 179 


অপেক্ষা দামী। দ্বিতীয় দেশের টাকার তুলনায় প্রথম দেশের টাকা 
কতখানি দামী তাহ নির্ভর করিবে উভয় দেশের দাখস্তরের পারম্পর্িক 
অন্পাতের উপর | ষদি দেখা যায় যে প্রথম দেশটির দাম সুরের 
তুলনায় দ্বিতীয় দেশটির দামভ্তর দ্বিগুণ, তাহা হইলে বুঝিতে হুইবে 
যে প্রথম দেশটির টাকার দাম দ্বিতীয় দেশের টাকার দামের দ্বিগুণ ; অর্থাৎ 
প্রথম দেশের ১ টাক] দ্বিতীয় দেশের ২ টাকার সমান। ছুই দেশের দামস্তর 
যেমন যেমন পরিবততন হইবে, উহাদের টাকার দামও সেইন্দপ পরিবর্তন 
হইবে এবং বিনিয়য় হারও সেইরূপ পরিবর্তন হইবে । ছুইটি দেশের টাকার 
ক্রয়ক্ষমতার পারস্পরিক অন্পাতের দ্বারা উহাদের বিশিময় হাঁর পরিবর্তন 
হইবে । 

ধরা যাউক, আমেরিকায় ৪ ডলার ব্যয় করিয়া আমরা ঠিক সেই পরিমাণ 
সামগ্রী সমষ্টি ক্রয় করিতে পারি, যাহা ইংলগ্ডে ১ পাউগু ব্যয় করিয়া ক্রয় 
করিতে পারি ; তাহা! হইলে একটি পাউও্ডের ক্রয় ক্ষমতা ৪টি ডলারের ক্রুয় 
ক্ষমতার সমান। এই পারস্পরিক ক্রয় ক্ষমত! তুলন] করিয়া বলিতে পারা 
যায় যে পাউও ও ডলারের মধ্যে বৈদেশিক বিনিময্ব হার হইবে ১ পাউণ্ড., 
৪ ডলার । কিন্ত যদি এন্সপ হয় যে ইংলগ্ডে জিনিসপত্রের দাম খুব বাড়িয়! 
গিয়াছে কিন্ত আমেরিকায় দামস্তর অপরিবতিত আছে, ধর] যাক আমেরিকাত্ব 
৪ ডলার দিয়া যে বস্তু সমষ্টি কিনিতে পারা যার, ইংলগ্ডে ঠিক এ বন্ত সমষ্টি 
২ পাউশু লাগিবে, তাহা হইলে এক্ষণে বিনিময় হার হইবে ২ পাউওল্ 
৪ ডলার, অর্থাৎ ১ পাউও্ড-২ ডলার । এক্ষণে পাউণ্ডের বিনিময় হার 
কষিয়া যাইবে । অপর পক্ষে যদি ধরা যায় ইংলণ্ডে ১ পাউগ ব্যয় করিয়া 
যে সামগ্রী সমহ্টি কিনিতে পাওয়া! যায় তাহ! আমেরিকায় কিনিতে গেলে 
৮ ডলার ব্যয় করিতে হইবে, তাহা হইলে ডলারের দাম অর্থাৎ বিনিময় হার 
কমিয়া যাইবে এবং ১ পাউণ্ড ০৮ ডলার হইবে। ক্রয় ক্ষমতার সমতাত্র 
তত্ব হছা বক্তব্য। 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সুইডেনের অর্থনীতিবিদ ক্যাসেল এই তত্বটিকে 
ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং তিনিই ইহার নাম দিয়াছিলেন, ক্র ক্ষমতার 
সমতার তত্ব। ছুইটি ভিন্ন দেশের মুদ্রার মধ্যে ভারসাম্য বিনিময়হার 
€ 80911751020 1866 0£ 6:01381166 ) হইল সেই বিনিময় হার যাহা দুইটি 
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দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতাকে সমান করিয়া দেয়। যদি ৪ ডলারে সেই সামগ্রী 
সমষি ক্রয় করা যায় যাহ! এক পাউণ্ে ক্রয় কর] যাঁয় তাহা হইলে উহাই 
হইবে ভারসাম্যের বিনিময়হার | কিন্তু লক্ষ্য করা প্রয়োজন, ক্রয় ক্ষমতার-! 
ভিত্তিতে যে বিনিময়হার নির্ধারিত হয় উহ! একটি স্থির ও স্থায়ী বিন্দু নহে। 
দুইটি দেশের মধ্যে দামস্তর যে অনুপাতে পরিবর্ভন হয়, সেই অনুপাতে . 
উহ্হাও পরিবর্তন হয়। 

ক্রয়-ক্ষমতার ভিত্তিতে দুইটি দেশের মধ্যে যে বিনিময়হার নির্ধারিত হয় 
উহ! সকলে স্বীকার করেন না। কীনূস্‌ প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত অর্থনীতি- 
বিদ এই তত্ত্বের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা নিম্বূপ £ 

প্রথমতঃ, যদি শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ষে সামগ্রীগুলিকে লইয়! 
হয় সেই সামগ্রীগুলির দামের তিজ্জিতে এক একটি দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা। 
হিসাব করা হয় তাহা হইলে এই তত্ব অভ্রান্ত বলিয়৷ প্রতিপন্ন হুইবে। 
কিন্তু সেক্ষেত্রে এই তত্বের মধ্যে নুতনত্ব কিছু নাই, উহা হ্বতঃসিদ্ধ। কিন্ত 
একটি দেশের মুঞ্্ার ক্রয় ক্ষমতার হিসাবের জন্ত যদি সাধারণ সর্বপ্রকার 
সামগ্রীকে লইয়াই সূচক-সংখ্যা (1006য 7000016:) প্রণীত হয়, তাহা 
হইলে এ স্থচক সংখ্যার ভিত্তিতে যে ক্রয় ক্ষমতার রেশিও পাওয়! যাইবে 
উহার ভিত্তিতে বাস্তবে বিনিময়হার নিদ্ধারিত হুইতে পারে না। কারণ, 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পণ্যের দাম এবং জাধারণ ব্যবহার্য পণ্যের দাম 
একই ভাৰে একই দিকে পরিবর্তন হয় ন]। 

দ্বিতীয়তঃ, ক্যাসেলের তত্ব এই অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়াই 
গড়িয়া উঠিয়াছে যে শুধুমাত্র বাণিজোর কারণেই বৈদেশিক মুদ্রার 
চাহিদ] স্ষ্টি হয়| কিন্ত বান্তবক্ষেত্রে ইহা! সত্য নহে। বাণিজ্যের কারণ 
ছাড়াও, বহুবিধ কারণে বৈদেশিক মুদ্রা চাহিদা কর হয়। মুদ্রার 
সকল প্রকার চাহিদাই-_বাণিজ্যগত ও অ-বাণিজ্যগত--প্রকৃত বিনিমস্নহার 
নির্ধারণ করে। 

বাস্তবক্ষেত্রে, যেখানে হ্বর্ণমান না থাকে, অপরিশোধনীয় কাগজী মুদ্রা 
থাকে, সেখানে মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার বৈদেশিকহুপ্ডির (£0:6187) 
1115) চাহিদা! ও যোগানের উপর নির্ভর করে। বৈদেশিক হুণ্ডির চাহিদ! ও 
যোগানের তারতম্য হইলেই, বিণিময়হারের পরিবর্তন হইবে। তবে 
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ক্যাসেলের' তত্ত্বের মধ্যে এই লত্য নিহিত রহিয়াছে যে ছুইটি দেশের মধ্যে 
বিনিময়হার যদি পুননির্ধারিত করিয়া একটি নিদিষ্ট স্তরে স্থায়ীভাবে বজায় 
রাখিতে হয়, তাহা হইলে যে সকল বিবয় বিচার বিবেচনা! করা হইবে 
তাহার মধ্যে উভয্ব দেশের দামস্তর একটি প্রধান বিবেচ্য | 
2.2, 10001067866 606 11111060958 61786 10810081000 1100052- 
00705 17] (716 1565 01 1015107 62001587056 (3 4195? ) 
42৪. ছুইটি দেশের মধো যুদ্রার বিনিময়হার স্বর্ণমান থাকিলে স্বর্ণ 
সমতার দ্বার| এবং দ্বর্ণমান না থাকিলে আভান্তরীণ দামস্তরের দ্বার] নির্ধারিত 
হয়। কিন্ত কিসের তার! বিনিময়হার মূলতঃ নির্ধারিত হয় ইহার বাস্তবক্ষেত্রে 
সেপ্পপ কোনও গুরুত্ব নাই। আসল গুরুত্বপূর্ণ বিবয় হুইল, কিসের দ্বারা 
একটি দেশের মুদ্রার বিনিময়হারের উত্থানপতন নির্ধারিত ও শিয়ন্ত্রিত হয়। 
খিনিময়হারের উত্থান পতন টাকার বাজারে বৈদেশিক হুপ্ডির যোগান ও 
চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হয়। €বদেশিক হুপ্ডির যোগান চাহিদার পরিৰর্ডন 
হইলেই দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হারে পরিবর্তন ঘটবে । বৈদেশিক 
হুগির যোগান চাহি! যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে সেগুলি 
নিয়রূপ £ 
প্রথমতঃ, মালপত্র এবং নানা প্রকার কার্য ক্রয় বিক্রয়ের মুল্যের দ্বারা 
বিনিময়হার-এর পরিবর্ডন নির্ধারিত হুইবে। একটি দেশ যখন পণ্য বিক্রয় 
করে এবং নানাপ্রকার কার্য বা সেবা বিক্রয় করে তখন উহা পাওমাদার 
দেশে পরিশত হয় । অপর পক্ষে, যদি উহা অপরাপর দেশের পণ্য ক্রয় করে 
এবং বিশ্তিন্ন প্রকারের কার্য বা সেবা ক্রয় করে তাহা হইলে উহা দেনাদার 
দেশে পরিণত হয়। দেশ যখন পাওনাদাঁর হয়ঃ তখন উহার মুদ্রা অপরাপর 
দেশ চাহিদা করে, আবার উহা! যখন দেনাদার হয় তখন অপরাপর দেশের 
মুদ্রা উহা চাহিদা করে। যদি দেশটির মোট দেনাপাঁওন1 খতাইয়। দেখিয়া 
উহা নীট পাওনাদার বলিয়া! প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে বিনিময় বাজারে 
উহার মুদ্রার চাহিদ1 হইবে বেশী, এবং উহার বিনিময়হার বাড়িতে থাকিবে । 
বিপরীত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ দেশের পাওনা অপেক্ষা দেনা যদি বেশী হয় তাহা 
হইলে উহ্থার মুদ্রার ৈদেশিক চাহিদ। কমিয়া যাইবে এবং এ দেশের মুদ্রার 
বৈদেশিক বিনিময়হার কমিয়া যাইবে । স্বতরাঁং একটি দেশের সামগ্রী রপ্তানী 
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ও আমদানী এবং উহার সেব1 বা কার্ষ ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা উহার মুদ্রার, 
বিনিময়হারের উঠ] নাম! নিয়ন্ত্রিত হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, শুধুমাত্র মালের আমদানী রপ্তানী ও কার্য ক্রয় বিক্রয় ছাড়া, 
আরও বহুবিধ কারণেও দেশের মুদ্রার বৈদেশিক চাহিদ1! কখনও বাড়ে, 
কখনও কমে। ইহার মধ্যে গুরত্বপূর্ণ কারণ হইল পুঁজির গমনাগমন | 
যদি একটি দেশ অপর কোনও দেশে মূলধন পাঠাক্রঃ হয়তো! অপর দেশের 
শিল্পে টাকা খাটাইবার জন্য মূলধন পাঠায়, তখন সে উহার নিজস্ব মুদ্রাকে 
অপর দেশের মুদ্রায় পরিবর্তন করিবে । এ ক্ষেত্রে তাহার মুদ্রার যোগান 
বাড়িবে কিন্তু অপর দেশের মুদ্রার চাহিদ1 বাড়িবে। তখন অপর দেশটির 
মুদ্রার বিনিময় হার বাড়িবে এবং তাঁহার মুদ্রার বিনিময়হার কমিবে। যদি 
শিল্পে ধার দ্রিবার জন্ত নাও হয়, নিছক সুদে টাকা খাটাইবার জন্যই যদি 
একটি দেশ অপর দেশে টাকা পাঠায়, তাহা হইলেও অপর দেশের টাকার 
বিনিময়হার বাড়িয়া যাইবে । স্বতরাং একটি দেশে যদি হ্বদের হার অন্ঠান্ 
দেশ অপেক্ষা বাড়িয়া যায় তাহ! হইলে এ দেশে অন্তান্ত দেশ হইতে টাকা 
আসিতে থাকিবে ১ উহাতে এ দেশে টাকার বিনিমন্নহার বাড়িয়া যাইবে । 
আবার দেনাদার দেশ যখন পাওনাদার দেশে এ টাকার দরুণ সুদ পাঠাইতে 
থাঁকিবে, ব1 উহ্বার আসল পরিশোধ করিতে থাকিবে, তখন বৈদেশিক 
মুদ্রার বাজারে পাওনাদার দেশের টাকার চাহিদা বাড়িয়। বিনিময় হার 
বাড়িয়া যাইবে এবং দেনাদার দেশের টাকার যোগান বাড়িয়া উহার 
বিনিমস্নহার কমিয়া যাইবে । 


ভূতীম্বতঃ, ভিন্ন ভিন্ন দেশে মুদ্রানীতি এবং রাজস্ব সংক্রান্ত নীতির দ্বার! 
টাকার ক্রয় ক্ষমতা যদি প্রভাবিত ও পরিবতিত হয়, তাহা হইলে অপরাপর 
দেশের মুদ্রার তুলনায় উহার মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হইবে। যদি 
একটি দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্বেশ্টে বা সাধারণভাবে বিনিয্পোগ 
বাড়াইবার জন্ত, টাকার পরিমাণ বাড়াইয়! দেওয়া হয়ঃ এবং উহার ঘরুণ 
ুদ্রাস্কীতি শুরু হয়, কিন্ত অন্ান্ঠ দেশে মুদ্রান্ফীতি না হয়, তাহা হইলে 
অন্তান্ত দেশের তুলনায় উহার বিনিময় হার কমিক়্া যাইবে । যুদ্রীপ্ফীতি যতই 
বাড়িতে থাকে ততই উহ্নার বিনিময় হার কমিতে থাকে। 

চতুর্থতঃ, কখনও কখনও রাজনৈতিক কারণেও বিনিময় হারে পরিবর্তন 
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ঘটিতে পারে। স্ুশীসিত এবং শান্তিপূর্ণ দেশে বিনিময়্হার অন্তান্য 
অর্থনৈতিক কারণে যে স্তরে নির্ধারিত থাকে, উহা এ্রস্তরে মোটামুটি স্থায়ী 
হয়। কিন্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির যদ্দি এরূপ পরিবর্তন হয় যাহাতে এঁ' 
দেশের টাকার উপর বিদেশীদের, এমন কি দেশের পু'জিপতিদের, আস্থা! 
নই হইয়া যায়, তাহা হইলে বিদেশীরা এ দেশ হইতে টাকা সরাইয়া 
লইবে, দেশের লোকেও যতট। সম্ভব বিদেশে টাকা সরাইতে থাকিবে ; 
বিনিময় হারের পতন ইহার আবশ্যভ।বী পরিণতি । 

9.4. 189 8 10818095 01 (806 ? 

207100767812 1102 [07110 01108] 1661005 চ0 06108181106 01 
[085]9785,. (8.4. 1962) ভা8€ 2৪ 05620 5 2 
90%9785 108151)06 (8) 01 (2505 210 (19) 01 10857110101 ? 
€ 19685. 1964) 

48. একটি নিদ্দি সময়ের মধ্যে, সাধারণতঃ এক বৎসবে, একটি দেশ 
মোট যতমূল্যের সামগ্রী বিদেশ হইতে আমদানী করে এবং মোট যতমুল্যের 
সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করে, উহাদের তুলনামূলক হিসাবকে বাণিজ্য 
ব্যালাজল (09190520108 ) বল। হয়। 

একদিকে রপ্তানী পণ্য ও অপরদিকে আমদানী পণ্যের মূল্য-- ইহাদের 
হিসাব হইতে একটি দেশের দেনাপাওনার হিসাব বুঝিতে পারা যায় বলিয়া 
মনে হয়। একটি নিদিষ্ট সমঞ্জের মধ্যে-_যথ! একটি বৎসর-_রপ্তাণী পণ্যের মূল্য 
এবং আমদানী পণ্যের মূল্য খদি ঠিক সমান হইয়া যায়;তাহ হইলে আত্তর্জাতিক 
মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে, দেশটি দেনাদারও নহে, পাওনাদারও নহে। এক্ষেত্রে 
বাণিজ্য-ব্যালান্সে ঠিক ভারসাম্য উপস্থিত হইয়াছে দেখা যাক্স-_অর্থাৎ 
বাণিজ্য-ব্যালান্সটি হইল ভারসাম্যযুক্ত ( চড62 051210০6 06 0506) | 

কিন্ত দেশের বগানী পণ্যের মুল্য আমদানী পণ্যের মুল্য অপেক্ষা যখন, 
বেশী হয়ঃ তখন বিদেশের নিকট উহার য| দেনাহয় বিদেশের নিকট হইতে 
তাহার পাওনা! হয় উহা! অপেক্ষা বেশী; উহা তখন নীট পাওনাদার হইয়া 
দাড়ায় । ধর! যাক, একটি দেশ এক বৎসরে ৩০০ কোটি টাকার পণ্য রগানী 
করিয়াছে কিন্ত এ সময়ে বিদেশ হইতে ২০০ কোটি টাকার পণ্য আমদানী 
করিয়াছে ; তাহা! হইলে উহা ১০০ কোটি টাকার মতন নীট পাওনাদার 
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দেশে পরিণত হইবে । এক্ষেত্রে বাণিজ্য-ব্যালাম্স হইবে উহার অনুকূল ; 
ইহাকে বল! হয় “অনুকুল বাণিজ্য ব্যালান্স” (ঢ08০01:8516 08151008 ০৫ 
8০ )। ইহার ঠিক বিপরীত পরিস্থিতি সৃষ্টি হইলে বাণিজ্য ব্যালাক্স 
হইবে প্রতিকূল। দেশের আমদানী পণ্যের মূল্য, রপ্তানী পণ্যের মুল্য 
অপেক্ষ! যদি বেশী হয় তাহা হইলে বিদেশের নিকট হইতে উহার যা পাওন। 
তাহা অপেক্ষা বিদেশের নিকট দেনা হয় বেশী। ধরা যাক, দেশটি এক 
বৎসরে ২০০ কোটি টাকার মাল বপন করিয়াছে কিন্ত ৩৯০ কোটি টাকার 
মাল আমদাণী করিয়াছে £ এক্ষেত্রে দেশটির শীট দেল হইবে ১৭০ কোটি 
টাকার মতন। বাণিজ্য ব্যালাম্পের এই অবস্থাকে বলে প্রতিকূল ব্যালান্স 
€ 05৬01018116 01 2052195 1709131000 ০0: 0806 )। 

0. ৬/702015 01291) 0৮133181702 01 79%100175 (120, 1965) 

মূল্য প্রদান ব্যালান্সা ( 88197706 01 18570761068 ) 

আগেকার দিনে, যথ! মধ্যযুগে, একই দেশের ভিতরে কার্য বা সেবা 
ক্রয় বিক্রয় হইলেও ( যথ! ভূত্যের বেতন দ্িলে, উহার অর্থ হইল ভূত্যের 
কার্য ক্রয় করা), বিভিন্ন দেশের মধ্যে শুধু সায়গ্রীই ক্রয় বিক্রয় হইত,অর্থাৎ শুধু 
পণ্যেরই আমদানী রপ্তানী হইত? অর্থ1ৎ আন্তর্জাতিক লেনদেনে দেনাপাওন] 
যাহা হইত তাহা সামগ্রীর আমদানী রপ্তানীর জন্তই | সুতরাং একটি নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে কত টাকার সামগ্রী আমদানী হইয়াছে এবং কত টাকার 
রপ্তানী হইয়াছে তাহ! দেখিলেই, অর্থাৎ দেশটির বাণিজ্য ব্যালান্সের অবস্থা 
দেখিলেই, উহা! নীট দেনাদার কি পাওনাদার তাহা বুঝা যাইত। 

কিন্ত আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশের মধো শুধু যে সামগ্রীই বেচাকেনা হয় 
তাহা নহে, নান] প্রকার সেবা বা কার্ষেরও (59:5109) বেচাকেনা হইয়া 
থাকে। পণ্য আমদানী রপ্তানী হইতে যেরূপ দেন! পাঁওনা স্ষ্টি হয়ঃ 
সেইন্ূপ কার্য বা সেবা আদান প্রদানের দ্বারাও দেনাপাওনা স্থ্টি হয়। 
বাণিজ্য ব্যালান্নের মধ্যে এই সকল সেবা বা কাধ্যের ক্রেয় বিক্রয়ের হিসাব 
ধর] হয় না; বাণিজ্য ব্যালানের মধ্যে শুধু দৃ্ট আমদনী রগানী অন্তভূক্তি 
থাকে, কিন্ত এই সকল সেবা ব1 কার্ধ্য অদৃশ্য আমদানী রপ্তানী (105151)15 
1079900 8:00. 6379025) | সেই কারণে? আধুনিক যুগে নিছক বাণিজ্য 
ব্যালান্সের হিসাব দেখিলেই সত্য সত্যই দেশটি দেনাদার না পাওনাদার 
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তাহা বুঝিতে পারা যায় না। উহার জন্ত প্রয়োজন হইল একটি পরিপূর্ণ 
হিলাব রচনা করা-যাহার মধ্যে মালের আমদানী রপ্তানীর মূল্য দেখানো 
হইবে, আবার এক্সপ সকল বস্তর বা! কার্ষের ক্রয় বিক্রয়ও অস্তভূক্তি থাকিবে 
যাহার জন্য দেনাপাওনা হয় অথচ যাহা সহসা দৃষ্টিগে।চর হয় না । এই মোট 
হিসাবকে বলা হয়, মূল্য প্রদান ব্যালান্স (88181,০6 0£ 08510210765) অথবা 
হিসাব ব্যালাজগ (88181,02 ০৫ 48.০০0902765) | মূল্য প্রদান ব্যালান্স-এর 
মধ্যে নিম্বরূপ বিষয়গুলি অন্তভূক্তি হইবে £ 

(ক) ষে সকল লামগ্রী আমদানী ও রগানী হয়; 

€খ) এক দেশের লোকেদের স্বত্তাধীন ব্যাঙ্ক, বাম! কোম্পানী, 
জাহাজী কোম্পানী অন্য দেশের লোকের নিকট যে কার্ষ 
প্রদান করে, 

(গ) একটি দেশ বিদেশ হইতে আগত ভ্রমনকারীদের যে সকল 
সেবা ও সামগ্রী প্রদান করে; এই সামগ্রী দেশের মধ্যেই 
ব্যবহৃত হয় এবং বপ্তানীর হিসাবে প্রদশিত থাকে না। 

€ঘ) একটি দেশে অপর দেশে যে খণ প্রর্দান করে বা অপর 
দেশের ব্যবস1 বাণিজ্যে যে অর্থ বিনিয়োগ করে ; 

(উ) একটি দেশ অপর দেশে প্রদত্ত ঞণ বা বিনিয়োগ হইতে যে 
দুদ ও ডিভিডেও পায়। 

(চ) যুদ্ধের জন্ত প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ 

(ছ) এক দেশ কর্তৃক অপর দেশকে কোনও অর্থদান। 

উপরোক্ত সকল বিষয়গুলি অন্তভক্ত করিস্বা যে মূল্য প্রদান ব্যালান্স 
হিসাব করা হয় উহ! বাণিজ্য ব্যালান্স-এর গায় সমান হইতে পারে (০৮2 
102.1921700 0 709,5020065), অনুকূল হইতে পারে (89৬০91৪1016 108121806 ০01 
79517027765) বা] প্রতিকূল ( 91950078016 ) হইতে পারে । যে বিষয়ের 
উপরেই বিভিন্নদেশের মধ্যেই অর্থের আদান প্রদান হইতে পারে সেই সকল 
বিষয় অগ্গুভূক্ত করিয়া যদি দেখা যায় যে একটি দেশ নীট দেনাদার হইয়াছে 
তাহ! হইলে উহার মূল্য প্রদান ব্যালান্স প্রেতিকুল (51758৮00781916 ০01: 
৪056156 102180002 0৫ 0851161008) | বিপরীত ক্ষেত্রে, মূল্যপ্রদান ব্যালান্স 


অনুকৃল। 
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0.6. 25 সা08 706880768 687) গা? 90৮6186  198158006 01 
08572761718 1702 ০০77৪০%৪৫ ? (9. &. 1962, 10898. 1965) [0 087 ৪2 
8৪058755 19818106 0£ 6506 1705 7811060168. ? (8. 4. 06896. 
1964) 

418৪. প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স উদ্ভূত হইলে সংশ্লিষ্ট দেশের স্বর্ণ- 
রিজার্ভ ক্রমশঃ কমিয়] যাইবে অথবা বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গতি ক্রমশঃ নিঃশেষ 
হইয়া যাইবে। অবশ্য পৃরাপুরি শর্ণমান যদি প্রতিঠিত থাকে; শুধু মাত্র একটি 
দেশেই নহে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে, তাহা! হইলে মৃলপ্রদ্বান ব্যালান্স-এর 
অসমত স্বর্ণ চলাচলের দ্বার আপনাআপনি শুধরাইয়]! যাইবার কথা । 
মূল্যপ্রদানের ব্যালান্স প্রতিকুল হইলে দেশটি নীট দেনাদার , স্বর্ণমানের 
ক্ষেত্রে দেনাদার দেশ স্বর্ণ পাঠাইয়া পাওনাদার দেশকে মূল্যপ্রদান করিবে । 
ইহাতে দেনাদার দেশে মুদ্রার পরিমাণ কমিয়া যাইবে এবং দ্বামস্তর কমিয়া 
যাইবে, পাওনাদার দেশে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে এবং দামস্তর 
বাড়িয়! যাইবে | তখন দেনাদার দেশের বগ্তানী বাড়িয়া আমদানী 
কমিবে এবং পাঁওনাদার দেশে আমদানী বাড়িয়া রপগডানী কমিবে। ইহাতে 
দেনাদার দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স-এ ষে অসমত] ছিল তাহ। দুরীভূত হইবে । 

কিন্ত স্বর্ণমান যখন না থাকে, তখন পাওনাদার দেনাদার দেশের মধ্যে 
স্বর্ণের আমদানী রপ্তানীর দ্বারা ব্যালান্সের অসমত] শুধরাইয়া যায় না। তকে 
নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই অসমত] দূর করিতে হয়। 

প্রথমতঃ, যাহাতে রপগ্ানী বৃদ্ধি করিতে পারা যায় তাহার চেষ্টা করাই 
এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা! গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি ৷ যে সকল শিলে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে 
বেশী করিয়া রপ্তানী হয়, সে সকল শিল্পকে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের দরুণ 
উৎপাদন শুন্ক (6০15 ৫৩05 ) হইতে রেহাই দেওয়! যাইতে পারে । রপ্তানী 
পণ্যের উপর বপ্তানীশুন্ক কমাইয়! দিলে বা সম্ভব হইলে একেবারে উঠাইয়া 
দিলে, বিদেশে এ সামগ্রীর প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়ে । উহার বিক্রয় 
বাড়িলে রগানা বাড়ে । আবার যদি এরূপ করা হয় যে যেসকল শিল্পে 
রপ্তানী পণ্য উৎপাদন কর হয় উহাদের প্রয়োজনীয় কাচামালের উপর অথবা 
অন্ত উপকরণের উপর কর উঠাইয়] লওয়! হইবে, উহার প্রয়োজনীয় কাচামাল 
যদ্দি বাহির হইতে আমদানী কর! হয় তাঁছ! হইলে এ আমদানীর উপর হইতে 
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আমদানীশুন্ক উঠাইয়! লওয়া হইবে, তাহা হইলে এ শিল্পের উৎপাদন 
খরচা কমিবে এবং এঁ শিল্প নিজ পণ্যের দাম কমাইয়া দিয়া বাহিরের বাজারে 
নিজের কাটুতি বাড়াইতে পারিবে এবং দেশের রপ্তানী খাড়িবে। বিদেশে 
প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়া এবং বিদেশে প্রচারকাধ চালাইয়া দেশের পণ্য 
বিদেশে জনপ্রিয় করিলেও রপ্তানী বুদ্ধিতে সহায়তা হয়। যেষে কার্ষের 
দ্বারা রপ্তানীতে সভায়ত| কর! হইবে উহার দ্বারা হিসাব ব্যালান্ন-এর অসমতা 
দূরীকরণে সহায়তা করা হইবে । 

দ্বিতীয়তঃ, আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া যথাসাধ্য কমাইতে পারিলেও এ 
উদ্দেশ্য সাধিত হইবে । যে সকল বস্তু সহজেই দেশের মধ্যে পাওয়া যায় 
(সামান্ত গুণের তারতম্য থাকিতে পারে) সে সকল বস্তর আমদাশী বন্ধ করিয়া 
দেওয়া যায়। যে সকল বস্ত আমদানী না করিলে অস্থবিধ! হইতে পারে 
সেই সকল বস্তু আমদানী করিতে দিলেও এ আমদানী যথাসাধ্য কমাইয়। 
দিতে হইবে। যে লকল সামগ্রীর আমদানী অপরিহণ্য শুধুমাত্র সেই সকল: 
সামগ্রীই আমদানী করিতে দিতে হইবে। 

তৃতীয়ত: বিদেশ হুইতে যদি ঝণ সংগ্রহ করা যায় বা বিদেশীরা যাহাতে 
সংশ্রিষ্ট দেশে বেশী করিয়া অর্থ বিনিয়োগ করে সেইরূপ ব্যবস্থা করা যায়: 
তাহা হইলে বিদেশী অর্থ যখন এদেশে আসিবে তখন দেশের মূল্য প্রদান 
ব্যালান্সের অসমতা। কমিয়া যাইবে ! 

চতুর্থত*, দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার ত্রাস করিলে (63০08789 
06990181100 ) বা মুদ্রামান হাস করিলে € ৫6৪1080801,) কম বিনিময়- 
হারের দ্বারা রপ্তানী বৃদ্ধি এবং আমদানী হাস করানো যায়। 

0.6. 10180588 (019 6116685 01 8 181] 11) (16 6%:০1181006 785 ০01 
৪ 008105 80018 168 08181808601 198510১1119 (3.4, 1961 : 106 
1965.) 

17801811) 6108 61150168 01 0176 06৮81088110 01 €1765 ০0716100ড 01 
৪ :00012175 21000 165 19818710601 70851081065 (3. &. 1969) 

408. দেশের মুদ্রার বিনিময়হার বাণিজ্যের গতি অনুসারে উঠা নামা 
করিতে পারে । বৈদেশিক বিনিময় বাজার অনিয়ন্ত্রিত হইলে, কখনও 


বিনিময়হার চড়া হয়ঃ কখনও বিনিমযনঙার কমিয়া যায় । এক টাকার 


188 মুক্তা, বাণিজ্য ও বাত্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


বিনিময়ে ঠবদেশিক মুত্র/ যদি বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় তাহা! হইলে' 
টাকার বিনিময়হার বাড়িয়াছে বলা হুইবে; এবং একটাকার বিনিময়ে 
বৈদেশিক মুদ্রা যদি কম পরিমাণে পাওয়। যায়, তাহা হইলে টাকার বিনিময়- 
হার কমিয়াছে বলা হইবে-অর্থাৎ সমপরিমাণ বিদেশী মুদ্রা পাইতে হইলে, 
বেশী পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা দিতে হইবে । বিনিময়হারের পতনকে টাকার 
বৈদেশিক মূল্যাপকর্ষ (2২:01091760 42012019001) ) বলা হয়। ছুইটি 
দেশের মধ্যে যদি কাগজী মুগ্্া থাকে তাহা হইলে টাকার এই মুল্যাপকর্ষকে 
সরাসরি হিসাব করা হয়? কিন্ত যদি ম্বর্ণমান থাকে তাহা হইলে টাকার 
মূল্যাপকর্ধকে গ্বর্ণের মাধ্যমে হিসাব করা হয়। যদি দেখ! যায়, পূর্বে 
একভবি ত্বর্ণ ১০০ টাকার সমান ছিল কিন্তরপরে একভরি স্বর্ণ ২০০ টাকার 
সমান হইয়াছে তাহা হইলে স্বর্ণের অনুপাতে যে-দেশের মুদ্রা অপরিবতিত 
রেশিও বজায় রাখিয়াছে সে দেশের মুদ্রার সহিত প্রথম দেশের মুদ্রার 
বিনিময়হারে পতন হইবে। ইহাকে বলা হয় স্বর্ণের হিসাবে মুদ্রামুল্য হাস 
(09৮৪1790101) )| 

কোনও দেশের বাণিজ্য ব্যালাব্স-এ ব1 মূল্যপ্রদান ব্যালান্স-এ যদি 
অসমত! বা ঘাটতি স্থষ্টি হুয় তাহা হইলে মুদ্রার বিনিময়হার হাসের দ্বারা এ 
ঘাটতি বেশ কিছুট! দূর করিতে পার] যায়। মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়হার 
হাপ পাইলে একদিকে দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে উহার আমদানী 
হাস পায়! 

ধর] যাক; ক-দেশের এক টাক! খ-দেশের ১ টাকার সমান ছিল; কিন্তু 
যেকোন কারণেই হউক ক দেশের টাকার বিনিময়হার কমিয়া গিয়াছে । 
“ক” দেশের দুইটাকা “খ* দেশের ১ টাকার সমান হইয়াছে । বিনিময় 
হারের এইরূপ পরিবর্তন হইলেই “ক” দেশে উৎপাদিত পণ্য 
থ দেশে সন্ত! হইয়া যাইবে । ধর] যাক, “ক” দেশে কলম উত্পাদিত হয় এবং 
একটি কলমের দাম ১০ টাঁকা (ক দেশের টাকার হিসাবে )1 বিণিমগ্নহার 
যখন ক ১-খ ১ ছিল তখন শ্রী কলম খ দেশে চালান যাইলে খ দেশের 
লোক উহ] কিনিয়। ১০টি খ টাক! দিতে বাধ্য হইত | ক দেশের এ কলমের 
পাম “খ'-দেশে ছিল ১০ টাকা । কিন্তু ক দেশের টাকার বিনিময়হছার 
কষিয়। গিয়া যখন ২ক-১খ হইল। তখন ১০ টাকা! দামের (ক দেশের 
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টাকায় ভিসাবে ) একটি কলম খ দেশে চালান যাইলে খ দেশের লোকের 
নিকট উহার দাম খুব সন্তা হুয়া যাইবে। কারণ “খ* দেশের লোকে 
তাহাদের & টি টাকা দিয়া ক দেশের ১০ টি টাকা পাইবে এবং উহ্থার দ্বার! 
কলমের দাম পরিশোধ করিবে । এইভাবে “ক* দেশের পণ্য খ ফ্লেশের 
বাজারে খুব সস্তা ছইয়]! যাইবে । সম্তা হইলেই উহা! খুব জনপ্রিয় হইবে। 
ফলে ক-দেশের মাল খ দেশে খুব রপ্তানী বাড়িবে। এইভাবে টাকার 
বিনিমরহার হাস পাইলে দেশের পণ্য বিদেশে সন্ত] হইয়! রপ্তানী খুব বাড়ে । 

অপর দ্বিকে, বিনিময়হাঁর হাসের দ্বারা বিদেশের সামগ্রী দেশের বাজারে 
ছুমূল্য হইয়া উঠে। বিনিময়হার তাস পাইলে একই পরিমাণ বিদেশী 
মুদ্রা পাইতে গেলে, বেশী পরিমাণ দেশী মুদ্রা দিতে হয়। উপরে 
প্রদত্ত দ্ৃষ্টান্তে যখন ১ক-১খ ছিল তখন খদেশে উৎপাদিত একটি ১০ 
টাক। দামের সামগ্রী কিনিলে ক দেশের লোঁকে ১০ কে) টাকা প্রদান করিত। 
কিন্ত বিনিময়হার যদি ২ক-১খ হয়, তাহা হইলে এ একই সামগ্রীর জন্য 
ক দেশের লোককে এক্ষণে ২০ টাকা দিতে হইবে, কারণ এক্ষণে খ দেশের 
১০ টাক! পাইতে হইলে ক দেশের লোককে ২০ টাকা ব্যয় করিতে হইবে । 
ইহার ফলে, “ক' দেশের নিকট (বিদেশী পণ্য যে অনুপাতে বিনিময় হার 
কমিক গিয়াছে সেই অনুপাতে মহার্থ হইয়া যাইবে। কদেশে বিদেশী 
গণ্যের বেচাকেন] কমিয়া যাইবে, অর্থাৎ বিদেশী পণ্যের আমদানী কিয়া 
যাইবে। 

এই কারণে দেশের মুদ্রার ধবদেশিক বিনিমম্নহার কমিয়া গেলে যুগপৎ 
রপ্তানী বাড়িয়া যায় এবং আমদাশী কমিয়া যায়। দেশের বাণিজ্য ব্যালাল্স 
যদি প্রতিকূল হয় তাহ! হইলে বিনিময়হাঁর হ্রাসের দ্বারা ঘাটতি পরিহার 
করা যায়। সাধারণতঃ, বাণিজ্য ব্যালান্স বা মূল্যপ্রদান ব্যাপান্সে ছু এক বৎসর 
ঘাটতি হইলেই কোনও দেশ বৈদেশিক বিনিময়হার কমাইতে অগ্রসর হয় 
না। অন্তান্ত নানাবিধ.উপায়ে রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়া বা আমদানী 
নিয়ন্ত্রণ করিয়! মূল্য প্রদান ব্যালান্স এ সমতা! 'আনিবার চেষ্টা করে। কিন্ত 
রৈদেশিক বাণিজ্যের অসমত যদ্দি বেশ কিছু কাল ধরিয়া চলিতে থাকে, 
তাহা হইলে উহার হাতে যে বৈদিশিক মুদ্রা বা বর্ণ থাকে তাহা নিঃশেষ 
হইয়! যায় এবং বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় মাল আমদানী করিবার মত 
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কোনও সঙ্গতি তাহার হাতে আর থাকে না। এরূপ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট দেশ 
ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজের মুদ্রার বৈদেশিক বিমিময়হার কমাইতে বাধ্য হয়। 
অনেক সময়ে একাধিক দেশ যুক্তভাবে ইহা করিতে অগ্রসর হয়। ১৯৪৯ 
সালে এইরূপ এক পরিস্থিতি স্ষঙ্টি হইগ্রাছিল এবং ব্রিটেন এবং ষ্টািং 
অঞ্চলের সহিত যুক্ত বহু দেশ একই সঙ্কে ডলারের অনুপাতে নিজেদের 
মুদ্রার বিনিময়হাঁর কমাইয়্াছিল। 

0.7. 10681198606 12901751015 06 80178807610 17 0079 
08181106 01 [08571617166 01 8 0001110*5, (130707811 1969) 

£08. বর্তমানে সকল দেশেরই মুদ্রার বিশিময়হাঁর নিয়ন্ত্রিত । বৈদেশিক 
মুদ্রা সঙ্গতি যাহাতে যথেচ্ছভাঁবে ব্যবহার এবং অপচয় না হইতে পারে 
তাহার জন্য বহু দেশ নাগরিকদিগকে বৈদেশিক মুদ্রাসঙজতি যেরূপভাবে ইচ্ছা 
ব্যবহার করিবার অবাধ স্বাধীনত। দেয় ন1। এ ক্ষেত্রে মুল্যপ্রদান ব্যালান্স-এ 
অসমতা স্ষ্টি হইলে, উহা দুর করিবার জন্য দেশের সরকার ও কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ককে নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। 

কিন্ত যেক্ষেত্রে এরূপ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হয় নাঃ ব্যবসায়ীগণ ব্যবসায়ের 
স্থবিধ! অনুযায়ী আমদানী ও রগাঁনী করিতে পারে এবং লোকেও তাহাদের 
ইচ্ছামত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করিতে পারে সেক্ষেত্রে আমদানী রপানীর 
সমতা (দৃ& বস্তর এবং অদৃশ্য সেবার ) এবং বিনিময়হারের সংযোজন আপন 
আপনি স্থ্টি হয়| 

যদি একটি দেশের মূল্য প্রদান ব্যালান্স অনুকূল হয়ঃ তাহা হুইলে উহার 
বিনিময়হার বাড়িয়া যাইবে কারণ এ দেশটি পাঁওনাদার হইয়। যাওয়ায়, 
অপরাপর দেশগুলি উহার মুদ্রা বেশী করিয়া চাহিদা] করিবে । এই দেশের মুদ্রা 
অপরাপর দেশ বেশী কগিয়া চাহিদা করিলে উহ্ার বিনিময়হার বাড়িবে 
এবং অন্তান্ত দেশের বিনিময়হার কমিবে। ইহাতে পাওনাদার দেশটির 
মাল অপরাপর দেশে মহার্থ হইবে এবং অপরপর দেশের মাল পাওনাদার 
দেশটিতে সমতা! হইয়া যাইবে । স্থৃতর1ং পাওনাদাঁর দেশটির মাল বিদেশীরা! 
ক্রয় করিবে কম কিন্তু বিদেশগুলির মাল পাওনাদ'র দেশটিতে বেশী করিয়! 
বিদ্রুয় হইবে । অতএব কিছুকাল পরেই দেখা যাইবে পাওনাদার দেশটির 
রপ্তানী কমিয়া গিয়াছে কিন্ত আমদানী বাড়িয়া গিয়াছে। কিছুকাল এই 
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অবস্থা চলিবার পর দেখা যাইবে যে পাওনাদার দেশটি আগ পাওনাদার 
দেশ নাই। এবং আরও কিছুকাল পরে দেখা যাইবে যে উহ দেনাদার 
দেশে পরিণত হইয়াছে ; অর্থাৎ উহার রপ্তানী কমিয়াছে এবং আমদানী 
রপ্তানী অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। 

এইভাবে দেশটি যদি দেনাদারদেশে পরিণত হয় তাহা হইলে বিনিময়- 
ভাবের উপর উহার প্রতিক্রিয়া হইবে | দেনাদারদেশের মুদ্রা অপরাপর 
দেশ বেশী করিয়া চাহিদা করিবে ন!, বরং অপরাপর দেশের মুদ্রা দেনাদার- 
দেশটি বেশী করিয়া চাহিদা করিবে । ইহাতে দেনাদারদেশটির টাকার 
বৈদেশিক মূলা, অর্থাৎ বিনিময়হার, কমিয়া যাইবে । বিনিময়হাঁর কমিয়া 
গেলে উহ্থার পণ্য বিদেশে সন্ত হইয়া যাইবে এবং বিদেশী পণ্য উহার 
বাজারে মহার্থ হইয়া উঠিবে | স্বীয় পণ্য বিদেশে সন্ত! হইবার দরুণ উহ্থার 
রপ্তানী ক্রমশঃই বাড়িতে থাকিবে এবং অপরের পণ্য উহার বাজারে মহার্থ 
হইবার দরুণ উহার আমদশশী ক্রমশঃই কমিতে থাকিবে । হৃহাতে দেশটির 
দেনাদার অবগ্চা ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে থাকিবে- আমদানী রপ্তানীর 
মধ্যে যে অপমত। ছিল তাহা দুরীভূত হইয়। আমদানী রপ্তানী সমান হইয়া 
যাইবে । 

মু্বাব্যবস্থা যেক্ষেত্রে অপরিশোধশীক় কাগজী মুদ্রা লইয়া গঠিত সেক্ষেত্রে 
বিনিময়হারের পরিবর্তনের দ্বার আমদানী বপ্তানীর সমতা স্থঙ্টি হ্য়। 
আবার সমতা স্থ্টি করিতে গিয়া যদি আমদাশী-রপ্তানীর সম্পর্কে বিপরীত 
পরিস্থিতি স্থষ্টি হয় তাহ! হইলে উ্থার দ্বারাই বিনিময়হার পরিবতিত হইবে। 
এই বিনিময়হারের পরিবর্তন পুনরায় আমদানী রপ্তানীর সমতা! স্ষ্টি করিবে। 

কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে যদি ব্বর্ণমান প্রতিষঠিত থাকে তাহা হইলে এই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে খ্র্ণ চলাচলের দ্বারা এবং আভ্যন্তরীণ দামস্তরের উপর 
উহার দ্বারা স্্ট প্রতিক্রিয়ার দ্বারা । একটি দেশের যদি রপ্তানী বেশী হয় 
এবং আমদানী কম হয় তাহা হইলে উহার বিনিময়ুহার বাড়িয়া যাইবে এবং 
স্বর্ণ আমপানীর বিন ছ।ড়াইয়া যাইবে। উহাতে বিদেশ হইতে হ্বর্ণ এদেশে 
চলিঘ়্া আসিবে । যে দেশ হইতে দ্বর্ণ চলিয়া! আসিল সেদেশে মুদ্রাসঙ্কোচন 
ঘটয়! দাঁমস্তর কমিয়া যাইবে এবং যে দেশে ত্বর্ণ প্রবেশ করিল সেদেশে মুদ্রার 
পরিমাণ বাড়িয়া দামন্তর বাড়িবে। পাওনাদার দেশে দামত্তর বাড়িলে 
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উহার সামগ্রীর বৈদেশিক বাঁজারে বিক্রুয়, অর্থাৎ রপ্তানী, কমিবে কিন্তু 
বিদেশী সামগ্রী সম্ভ! হইয়া যাওয়ায় উহার আমদানী বাড়িবে। মোট ফল 
দাড়াইবে যে পাঁওনাদার দেশের মূল্যপ্রদান ব্যালান্দে যে উদ্বত্ত ছিল 
উহ! ধীরে ধীরে লুপ্ত হইবে । কিন্তু বেশ কিছুকাল ধরিয়! এ প্রক্রিয়া চলিবার 
পর (অর্থাৎ রপ্তানী হাস এবং আমদানী বৃদ্ধি) এ দেশের মৃল্যপ্রদান ব্যালাল্সে 
ঘাটতি স্ষ্টি হইবে ; ইহাতে দেশটি দেনাদার দেশ হইবে । উহা? বিদেশের 
অর্থ বেশী চাহিদা করিবে এবং বিদেশগুলি উহার অর্থ কম চাহিদা করিবে; 
ফলে উহার বিনিময়হার পড়িতে থাকিবে এবং ভ্রমশঃ “স্বর্ণ রপ্তানী বিন্দু” 
ছাড়াইয়া! যাইবে । তখন উহার ক্বর্ণ বিদেশে চলিয়া] যাইবে £ ফলে উহার 
মুদ্রা সঙ্ধোচন ঘটিয়া দরামস্তর কমিয়া ষাইবে এবং বিদেশে মুদ্রা সম্প্রসারণ 
ঘটিয়া দামস্তর বাড়িতে থাকিবে | ইহাতে এ দেশের বিদেশে রপ্তানী বাড়িবে 
এবং বিদেশ হইতে আমদানী কমিবে । রপ্তানী বাড়িয়া ও আযদানী কমিয়া 
আমদানী ও বগ্তানীর মধ্যে পুনরায় সমতা স্থষ্টি হইবে । 

0.8. 082 17201707105 909 [9580 107 05 ০007 6য000718”-- 

718010586 (081. 0. 0028. 1966) 

&108. একটি দেশ যত মূল্যের আমদানী করে উহার দরুণ মূল্যপ্রদান 
করে নিজন্ব রপ্তানীর দ্বারা । ইহার অর্থ হইল যে প্রত্যেক দেশের আমদানী 
ও রপ্তানী শেষ পর্য্যস্ত সমান হয়। একটি দেশ যতখানি রপ্তানী করিতে 
পারে ততখানি আমদানী করিতে পারে এখং যতখানি আমদানী করে তত- 
খানি তাহাকে রপগানী করিতে হইবে । এখানে অবশ্য আমদানী রপ্তানী 
বলিতে শুধুমাত্র সামগ্রীর আমদানী রপ্তানী বুঝাইতেছে না, একদিকে সামগ্রী 
ও সেবাকার্ষের রপ্তানী ও অপরদিকে সামগ্রী ও সে্বোকাধ্যের আমদানী, 
এইরূপ বুঝাইবে ॥ ইহাকে যথাক্রমে মোট রপ্তামী এবং মোট আমদানী, 
এইক্সপ বলা যাউক। এই অর্ে মোট আমদানী ও মোট রপ্তানী সমান 
হইলে বুঝিতে হইবে দেশটির মোট পাওনা এবং মোট দেনা সমান হইবে । 

দেশের আমদানী ও রপ্তানীর অপরিহার্য সমতা ছুই দিক হইতে বিশ্লেষণ 
করা যায়। প্রথমতঃ একটি দেশের আত্তর্জাতিক ক্রেয়ক্ষমতার দিক হুইতে | 
দেশের মধ্যে লোকেদের আয় ব্যয় যেমন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, 
আন্তর্জাতির বাণিজে;র ক্ষেত্রেও সেইরূপ একটি দেশের ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষমতা 
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পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । ধরা যাক ক হইল একটি দেশ এবং থ হইল 
এ দেশটি বাদে পৃথিবীর অন্ান্ত সমস্ত দেশ। এক্ষেত্রে খ যদি ক-এর নিকট 
হইতে কম করিয়] মাল ক্রয় করে তাহ1 হইলে ক-এর হাতে বৈদেশিক মুদ্র। 
আসিবে কম, ফলে খ-এর নিকট হইতে ক-এর মাল কিনিবারও ক্ষমতা হইবে 
কম। খ যদি ক-এর মাল বেশী করিয়! ক্রয় করে তাহা হইলেই ক-এর হাতে 
খ.এর টাকা জমিবে এবং ক, খ-এর মাল বেশী করিয়া কিনিতে পারিবে । 
আবার এইব্সপ যদি হয় ক-এর হাতে খ-এর টাঁকা জিয়া উঠিগ্রাছে কিন্ত 
উহার দ্বারা ক, খ-এব মাল কিনিতেছে না (অর্থাৎ ক খ-এর টাকার 
বিনিময়ে নিজের টাকা ছাড়িতে প্রস্তুত নহে), তাহ হইলে ক-এর মাল 
কিনিবার মতন আক ক্ষমতা খ-এর হাতে থাকিবে না । ক-যে অনুপাতে 
বিদেশী মাল কেনা ক্মাইয়া দিবে, খ-ও সেই অন্পাতে ক-এর মাল কেনা 
কমাইয়া দিবে। এই আমদাশী রপ্তানীর ক্ষমতা শুধু মালের দিক হইতেই 
দেখ। হইবে না, উহ? সমগ্রভাবে মাল এবং সেবাকার্ষের দিক হইতে দেখা 
হইবে। একটি দেশ হয়তে] অপরাপর বিদেশগুলিতে মাল রপ্তানী করে 
কম, এবং উহাদের নিকট হইতে মাল আমদানী করে বেশী, কিন্তু অদৃশ্য 
সেবাকার্ধ্যের বগ্তানীর দ্বারা তাহাকে এ ঘাটতি পোষাইয়] দিতে তয়। 

কিন্ত উর দ্বার1 ইহাই বুঝায় না, মে মল এবং সেবাক!ধ্্যেব আমদানী 
রপ্তানী প্রত্যেক বৎসরের শেষে সমান হইবেই ; কোন কোনও ক্ষেত্রে, বর্‌ং 
অনেক ক্ষেঞ্জে, প্রত্যেক বৎসরের হিসাবে ইহারা সমান হইয়াছে বলিয়া নাও 
দেখা যাইতে পারে। মূলা প্রদান ব্যালান্স-এ সাময়িকভাবে উদ্বত্ত বা 
ঘাটতি হইতে পারে? উদ্বত্ত হইলে, উহা বিদেশে ধার বা বিনিয়োগ 
হিসাবে রাখিয়। দেওয়া! যাইতে পারে, কিন্তু বিদেশকে উহ্তা একদিন না 
একদিন পরিংশাধ করিতেই হইবে । ঘাটতি হুইলেঃ দেশ উহ! বিদেশের নিকট 
হইতে খণ বা বিনিয়োগ হিসাবে গ্রহণ করিবে, কিন্ত একদিন না একদিন 
তাঁহাকে উহ পরিশোধ করিতে হইবে । 

স্বর্ণ আমদানী রপ্তানীতে যদি বাধা থাকে বা বৈদেশিক বিনিময়হার 
যদি কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকে তাহা হইলে আমদানী রপ্তানীর সমতা 
আসিতে বেশ দীর্ঘকাল লাগে। কিন্তু তাহা যদি না থাকে, তাহা হইলে 
স্র্গমান থাকিলে স্বর্ণের আমদানী রপ্তানীর দ্বার!, এবং স্বর্ণমান না থাকিলে 
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বিনিময়হারের পরিবর্ডনের দ্বারা, আমদানী রপ্তানীর অসমতা! শীঘ্রই দুরীভূত 
হয়। দেশের রপ্তানী যদি আমদানী অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে বিদেশ 
হইতে শ্বর্ণ আসিবে এবং দেশে মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া দামস্তর বাড়িবে। 
দ্ামন্তর বাড়িলে আমদানী বাড়িবে এবং রপ্তানী কমিবে এবং উভদ্বে সমান 
হইবে | অপর পক্ষে দেশের আমদানী যদি বপগানী অপেক্ষা বেশী হয় তাহা 
হইলে হ্বর্ণ বিদেশে চলিয়া যাইবে ১) ইহাতে এ দেশের মধ্যে স্বর্ণের পরিমাণ 
কমিয়া মুদ্রার পরিমাণ কমিবে এবং দাঁমশ্তব কমিবে। দামস্তর কমিলে উহার 
'আমদানী কমিয়। যাইবে এবং রপ্তানী বাড়িবে এবং শেষ পর্য্যস্ত উভয়ে সমান 
হইবে । দি স্বর্ণের আমদানী রপ্তানী সম্ভব না হয় তাহ! হইলে বৈদেশিক 
বিনিময়হারের পরিবর্তনের দ্বার! এ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে । যদি কোন দেশের 
রপ্তানী বেশী হয় এবং আমদানী কম হয় তাহা হইলে উহার টাকার বিনিময়" 
কার বাড়িয়া যাইবে, তখন উহার পণ্যের দাম বিদেশে বাড়িয়া! যাইবে এবং 
বিদেশী পণ্যের দাম উহার বাজারে কময়। যাইবে । ইহাতে রপ্তানী কমিয়। 
আমদানী বাড়িয় উভয় সমান হইবে । অপর পক্ষে, আমদানী যদ্দি রপ্তানী 
অপেক্ষা বেশী হয় তাহ! হইলে টাকার বিনিময়হার কমিয়! যাইবে * উহাতে 
দেশের পণ্য বিদেশে সম্তা হইবে কিন্ত বিদেশী পণ্য দেশে মহার্ঘ হইবে। 
তখন আমদাশী কমিয়া রপ্তানী বাড়ে। 
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40108. বিনিময় নিয়ন্ত্রণের অর্থ হইল খোলাঁবাজারে ষে কেহ ইচ্ছামত 
টবদেশিক মুদ্রা বেচাকেনা করিতে পারিবে নাঁ। বৈদেশিক সুদ্র! বেচাকেনা 
করতে পারিবে একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বার], অথব। 
সরকারের দ্বারা, অন্থমোদিত ব্যাঙ্ক। €বদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান 
অনুযায়ী বিনিময়হার উঠানামা! করিতে দেওয়] হয় না। দেশীয় মুদ্রা এবং 
৫ব্েশিক মুদ্রার মধ্যে বিনিময়হার সরকারের দ্বারা নির্ধারিত করা থাকে ; 
বৈদেশিক মুদ্রার যাহ! কিছু ক্রয় বিক্রয় এ নিদিষ্ট হারেই হইয়া থাকে। 
আবার এই নির্দিঈ হারে যে ঘতখুশী বৈদেশিক মুদ্রা কিনিতেও পারিবে ন!। 
শুধুমাত্র নিই উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রা কিনিতে পার যাইবে এবং একটি 
উদ্দেশ্যে একজন ব্যক্তি কতখানি বৈদেশিক মুদ্রা কিনিতে পারিবে সে সম্পর্কে 
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সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুমতি প্রয়োজন হুয়। ইহার অবশ্যাত্বাবী 
ফলম্ব্ূপ, দেশের আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যও নিয়ন্ত্রণ করা হয়, কারণ 
আমদানী রগানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ না করিলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যবস্থা 
কর| এবং অঞ্জিত বৈদেশিক মুদ্রার যথোচিত ব্যবহারের ব্যবস্থা করা সম্ভব 
নহে। 


বৈদেশিক বিনিময়' নিয়ন্ত্রণের জন্য, আইনের দ্বার! ক্ষমতাপ্রাপ্ত হুইয়াঃ 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রার বেপারী (98161) নিয়োগ করে। বাণিজ্য- 
মূলক ব্যাক্ষগুলির মধ্য হইতেই এই বেপারী নিয়োগ কর! হুয় এবং উহ্বাদিগকে 
এই উদ্দেশ্যে অনুুমতিপত্র বা লাইসেন্স প্রেদান করা হয়। দেশের ব্যবসায়ীর 
বিদেশে মাল বিক্রয় করিয়া যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে উহ তাহারা 
এই ব্যাঙ্কগুলিকে বিক্রয় করিয়া উহার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রা সংগ্রহ করে। 
ব্যাঙ্কগুলি এইভাবে তাহাদের হাতে কত বৈদেশিক মুদ্রা জমিল তাহার 
হিসাব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট দিবে এবং কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের অনুমতি ব্যতীত 
বৈদেশিক মুদ্রা অপর কাহারও নিকট হস্তাস্তর করিবে না। দেশের 
ব্যবপায়ীদের মধ্যে যাহার বিদেশ হইতে পণ্য আমদানীর জন্য বৈদেশিক 
মুদ্রার প্রয়োজন বোধ করিবে তাহারা কি পণ্য বাবদ কত বৈদেশিক মুদ্রা 
চাহে তাহার হিসাব দাখিল করিয়া পুর্ব হইতেই তাহাদের ব্যাঙ্কের মারফৎ 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুমতি লইবে। এই অন্থমতি পাইলে তবেই আমদানী 
করা যাষ্টবে এবং উহ্থার জন্ত বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান কর! যাইবে । কিন্ত 
বিনিময়হার নিয়ন্ত্রণের জগ্ঠ, শুধুমাত্র তবদেশিক মুদ্রার বণ্টনের উপরই নিয়ন্ত্রণ 
প্রয়োগ করিলে যথে্ হয় না, ব্যাপকভাবে যে সকল লেনদেনের দ্বার! 
বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বাড়িয়! যাইবার সস্ভাঁবনা এবং দেশীয় মুদ্রার চাহিদা 
কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা সে সকলই নিয়ন্ত্রণ কর] হয়। 

যে প্রধান উদ্দেশ্যে বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাহ] 
হইল বৈদেশিক মুদ্রা! যথাসভ্ভব উপার্জন করা এবং উপার্জিত বৈদেশিক 
মুদ্রার যথাসভব সাশ্রয় করা । এই মূল উদ্দেশ্বকে কেন্দ্র করিয়াই অপরাপর 
উদ্দেশ্য অবস্থিত। মোটামুটিভাবে উদ্দেশ্গুলিকে নিম্নূপে বিশ্লেষণ করা 
চলে। 

প্রথমতঃ, মুল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ধার করিবার জন্য বা একব্রিতভাবে 
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গ্রহ করিবার জন্য বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে! যথা, 
যুদ্ধের সময়ে বিনিময় নিমন্ত্রণ দ্বারা সাআ্াজ্যিক ডলার তহবিল ( [20016 
[১০11 7০০1) গড়িয়া! তুল] হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে 
সরকার মুল্যবান ডলার সংগ্রহ করিতে পারে । 

দ্বিতীষ্বতঃ, অনুকুল বাণিজ্য সর্ভ স্থিরীকরণের জন্য বিনিমস্ন নিয় 
প্রয়োগ করা যাইতে পারে । দেশের সামগ্রী কতখানি দিয়া বিদেশী সামগ্রী 
যতখানি পাঁওয়। যাইবে তাহ!ই হইল বাণিজ্য সর্ত; এই বাণিজ্য সর্ভ 
পরম্পর্জের সামগ্রীর চাহিদার উপর নির্ভর করে বটে কিন্ত বিনিময়হারেরও 
উহ্বার উপর অনেক প্রতাঁৰ আছে । সমপরিমাণ বিদেশী মুদ্রার জন্য বেশী 
পরিমাপ দেশীয় মুদ্রা দিতে হইলে বাণিজ্য সর্ভ ( চো ০ 050৩ )-এর পতন 
ঘটিল; বিপরীত ক্ষেত্রে বাণিজ্য সর্ভের উত্থান ঘটে। 

ভূতীয়তঃ, মূল্যপ্রদান ব্যালান্প-এ তারসাম্যাভাব (07560 0111517070 ) 
উপস্থিত হইলে বিনিময় নিয়ন্ত্রণের দ্বার! উহ শুধরাইবার চেষ্টা করা হয়| 
রগ্ডানী কম হইয়! যদি আমদানী বেশী হইয়া! যায়, তাহ! হইলে আমদানী 
কমাইৰার জন্ত বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা যায় । 

চতুর্থতঃ,» সমগ্রভাবে কোনও দেশের আমদানী না কমাইয়া কোনও 
একটি বিশেষ বিঙ্েশী মুদ্রা সাশ্রয়ের জন্ত সংশ্লিষ্ট বিশেষ দেশটি হইতে 
আমদানী কমাইয়। অন্ত কোনও দেশ হইতে আমদানী করার প্রয়োজন হইতে 
পারে। এই উদ্দেশ্যেও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিতে পারা যায়! ষেমন 
১৯৪৯ সালে মুদ্রামানহাসের (06৮91080070) পর ভারত ডলার অঞ্চল 
হইতে আমদানী কমাইয়! ই্ালিং অঞ্চল হইতে এ সকল পণ্য সংগাছেগ 0৯] 
করিয়াছিল । এই উদ্দেশ্যে ডলার সংগ্রহ করা কষ্টকর এবং ষ্টালিং সংগ্রহ 
কর] অপেক্ষাকৃত সহজ কব] হইয়াছিল । 


একা লক্ণ জন্যাজ 
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108, সাধারণ লোক এৰং অর্থনীতিবিদ, উভদ্ পধ্যায়ের লোৌকেরই 
একসময়ে ধারণ! ছিল, সরকার যত অল্প কর আদায় করিবেন এবং অল্প অর্থ 
ব্যয় করিবেন, জনসাধারণের ততই মঙ্গল। এই ধারণা স্িতে ব্যক্কি- 
স্বাতন্্যবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া] যায়; ব্যক্ষিশ্বাতশ্থ্যবার্দের 
মুলকথাই হুইল সরকারের অতিরিক্ত ক্রিয়াকলাপ ব্যক্তির পক্ষে অহিতকর । 
কেহ কেহ সরকারের সকল প্রকার ব্যয়কেই “অন্ত্পাদনশীল” € 00110- 
00০1৪ ) বলিয়া গণ্য করিতেন; তাহাদের ধারণ! ছিল? ব্যক্তির অর্থ ব্যক্তির 
নিকট ধাকিলেই উহা! সমাজের পক্ষে যথাসম্ভব মঞ্জলজনৰ হইবে। 

আধুনিক যুগে+খুব বেশী সংখ্যক লোকে এই ধারণাঁর বশবর্তা নহে। 
সরকার কর্তৃক কর সংগৃহীত হইলে উহা! ধেলোকের স্বার্থছানি ঘটায় না তাহা 
স্বীকৃত হওয়াই উচিত | করদাতার পক্ষে কর প্রপ্ান করা অশ্থবিধাজনক, কিন্তু 
সরকার কর্তৃক কর আদায় হইলে উহ? সবসাধারণের উপকার সাধন কৰিতে 
পারে। যথা, লোকের স্বাস্থ্যের পক্ষে অথব1 সামাজিক নীতির পক্ষে যে 
সকল বস্তর ব্যবহার অপকারজনক «েঁ সকল বস্তর উপর কর ধার্য করা হইলে 
লোকে উহা কম ব্যবহারে বাধ্য হইবে এবং উহাতে তাহার] উপকৃত হইবে 
আমদানী সামগ্রীর উপর কর আরোপ করিলে উহ্ছার দাম বাড়িয়া যায় ৰটে 
কিন্ত উহার দ্বারা দেশের শিল্প গড়িয়া উঠিতে সাহায্য পায় এবং লোকের 
কর্মসংস্থান ও উপার্জন বাড়ে। আৰার সরকার করলন্ধ আয় যখন ব্যয় 
করিয়া থাকেন তখন উহা জাতিগঠনমূলক এবং উন্নয়নমূলক কার্ষে ব্যয় 
করিলে, লোকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং জীৰনভোগের পরিলর বৃদ্ধি পায় । 

অবশ্ট সরকার কর্তৃক অর্থ সংগৃহীত হইলেই এবং সরকার কোনও না 
কোনও প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করিলেই ষে উহার দ্বারা জনগণ উপকৃত হত 
তাহার কোন নিশ্চরত] নাই । তবে সরকার কর্তৃক কর সংগ্রহ এৰং ব্যয় নির্বাহ 
এরূপভাবে হওয়1 উচিত যাহাতে জনসাধারণের মঙ্গল হইবে সর্বাধিক | 
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সরকার যখন করের দ্বারা বা খণের হবার] অর্থসংগ্রহ করেন এবং উহ] দেশের 
নানা প্রয়োজনে ব্যয় করেন। ইহাতে দেশের মধ্যে অর্থ হস্তাস্তর কর! হয়; 
একশ্রেণীর নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া! আর এক শ্রেণীর নিকট উহ! 
প্রদান কর! হয়। রাত্ৰীয় আয় ব্যয় ব্যবস্থার দ্বার]! সমাজের ক্ষতি হইবে, না 
মঙ্গল হইবে তাহা নির্ভর করে সরকার কোন্‌ শ্রেণীর নিকট হইতে অর্থ 
লইয়া! কোন্‌ শ্রেণীর নিকট হস্তান্তরিত করিয়াছেন তাহার উপর। যথা, 
ষাহাদের হাতে উদ্বত অর্থ থাকিলে উহ] অলস পঞ্চয়নূপেই পড়িয়া থাকে, 
দেশের উৎ্পাদনক্ষম সঙ্গতিবূপে কাজ দেয় না, তাহাদের নিকট হুইতে 
অর্থসংগ্রহ করিয়া সরকার যদি এক্প শ্রেণীর নিকট উহ হস্তান্তরিত করেন 
যাহার] এ অর্থ শিল্প বাণিজ্যে নিয়োগ করিয়া দেশের ধনসম্পদ বুদ্ধি করিবে, 
তাহা হইলে সরকারের এই অর্থসংগ্রহ ও ব্যয় সমাজের কল্যাণ বৃদ্ধির পক্ষে 
অনুকূল। সরকার নিজেও এ অর্থ রাষ্্রায়ত্ত শিল্পে বা বাণিজ্যে বিনিয়োগ 
করিলে সমাজের পক্ষে উহ! মঙ্গলজনক হইবে । আবার এব্পও হইতে পারে 
যে সরকার ধনীর নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া দরিদ্রের নিকট উহ! 
হস্তাস্তরিত করেন, এরূপ সব পরিকল্পন! গ্রহণ করেন যাহাতে দরিদ্রের 
অর্থাগম হয়, কিন্ত করব্যবস্থা এমনভাবে বিন্ভাস করেন যাহাতে ধনীর স্বন্কেই 
করবোঝা চাপে বেশী। এইরূপে সরকারের আয় ব্যয় এমনভাবে করা যাইতে 
পারে এবং কর! উচিত যাহাতে উহার দ্বারা সমাজের সর্বাধিক মঙ্গল হয়। 
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81৪, জনসাধারণ রাষ্ট্রের নিকট হুইতে হনিপি্টভাবে কি বস্তু বা 
সেবাকার্য পাইল তাহ বিবেচনা না| করিয়াই রাষ্ট্রকে বাধ্যতামূলকভাবে যে 
অর্থপ্রদান করে তাহাকেই কর (6৪) বল! হয়। দ্ুতরাং করের মধ্যে হুইটি 
মূল বৈশিষ্ই আছে £ প্রথমতঃ, সরকার ইহ| বাধ্যতামূলকভাবে জনসাধারণের 
নিকট হইতে আদায় করিয়া থাকেন ; কর প্রদান কর! ব| না করা লোকের 
ইচ্ছাধীন নহে । সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া যাহার উপর যেরূপ কর আরোপ 
করিবেন তাহার পক্ষে সেইন্প কর প্রদান করা বাধ্যতামূলক । দ্বিতীয়তঃ, 
সমাজের সাধারণ মঙ্গলজনক কার্ধের জন্ত, অর্থাৎ সর্বসাধারণের হিতার্থেই 
এই করের অর্থব্যয় হয়, কাহারও ব্যক্তিগত স্বার্থে নহে। হতরাং রাষ্ট্র 
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যখন আদায় করে তখন কাহারও সহিত রাষ্ট্র হ্বনিদিষ্ট চুক্তি করিয়া তাহাকে 
কি বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিবে এন্সপ কোন অঙ্গীকার প্রপান করে না। 
এই জন্ত টাউজিগ বলিয়াছেন যে সরকারের অন্থান্থ প্রাপ্যের সহিত তুলনায় 
করের মুল বৈশিষ্ট্য হইল যে উহার ক্ষেত্রে করদাতা এবং সরকারের মধ্যে 
কোন সরাসরি কি দিয়া কি পাইলাম এন্সপ বুঝাপডা থাকে না। (৮1175 
2556180০০01 ৪ 667 905 0150100131510650 10170 000061 00321865 01 
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কর ধার্যের মূল সূত্র 


যদিও জনগণ বাধ্যতামূলকভাবে রা্রকে কর দিয়া থাকে তথাপি রাষ্ট্র 
করধাধ্য করে নিজের ব্যয় নির্বাহের জন্ত--কর ধার্যের উদ্দেশ্য জনগণকে 
শান্তি প্রদান বা হয়রাণি করা শহে। শ্বতরাং কর আরোপ এবং সংগ্রহের 
মধ্যে কতিপয় নীতি অগ্ৃদরণ করা প্রয়োজন | বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম 
স্মিথ কিভাবে রাষ্ট্রের পক্ষে কর আদায় করা উচিত সে সম্পর্কে কতিপয় 
মূল শ্বত্র প্রদান করিয়াছেন । এগুলিকে নিয়রূপে বিশ্লেষণ করা চলে £ 

(১) সমতার পুত্র ( 091801 01 20051165 ) কর ধার্য্য সম্পর্কে 
এডাম সশ্মিথৎ-এর সর্বপ্রথম স্থত্র হইল যেরা্ন সকলের প্রতি সমান আচরণ 
করিৰে। কর আদায়ের ক্ষেত্রে রাধ্রের পক্ষে করপ্রদাতাদের মধ্যে সমতা 
রক্ষা কর] উঠিত। প্রত্যেক লোক যখন নিজের পামর্থ্য (8511155) অনুযায়ী 
কর প্রদান কবিবে--তখনই বাস্তবে এইরূপ সমত! উপলব্ধি করা সম্ভব । 
“সামর্থ্য” বলিতে কি বুঝায় তাহার ব্যাখ্যা প্রদানে এ্যাভাম শ্মিথ বলিলেন 
ষে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার উপার্জন অনুযায়ী কর প্রদান করিলে “সামর্থ্য” 
অনুষায়ী কর প্রদান করা হইবে । যাহার অধিক উপার্জন সে অধিক কর 
প্রদান করিবে এবং যান্াব অল্প উপার্জন সে অল্প কর প্রদান করিবে। 

(২) নিশ্চক়তার সুত্র (08070. ০0? 000৮60159০6) £ অযথা 
করদাতার অস্থবিধ! শ্থহি কৰিয়! রাষ্ট্রের কোনই লাঙ্ড নাই। কর সংগ্রহের 
উদ্দেশ্য হুইল নিছক কর সংগ্রহ, শান্তি প্রদান নহে। করদাতার যথাসম্ভব 
সুবিধার জন্য; কোন্‌ সময়ে কর দিতে হুইবে, কাহার নিকট কোথায় গিয়) 
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উহ! দিতে হুইবে, ঠিক কত পরিমাণ কর দিতে হুইবে--এ সম্বন্ধে সঠিক 
নিশ্চয়তা! থাক] প্রয়োজন । কর ব্যবস্থার মধ্যে যতই অনিশ্চয়ত! থাকিবে; 
করদাতার ততই অন্ুবিধা হইবে এবং কর আদায় করাও সেই অন্থপাতে 
কষ্টকর হুইতে পারে । 

(৩) ম্ুবিধার সুত্র (08901) ০0৫ 00185210110 )--বাই্রী যে কর 
সংগ্রহ করিবে উহা সংগ্রহ করিবার সময় ও পদ্ধতি এন্সপ ভাবে নিদ্ধীরণ 
করা উচিত যাহাতে নির্দিষ্ট কর প্রদান করা করদাতার পক্ষে যথাসম্ভব 
হবিধাজনক হয়। জনপাধাঁরণের আয়ের সময়ে কর সংগ্রহ না করিয়া 
যদি তাহাদের ব্যয়ের সময়ে কর আদায় কর! হয়, তাহা! হইলে কর দাতাদের 
পক্ষে উহা যথেষ্ট অন্ুখিধাঁজনক হইবে । 

(৪) ব্যয় সঙ্কোচের সূত্র (081307 ০৫ ৪০9:015 )কর 
আদায় করিবার খরচাই যদি অত্যধিক হয় তাহা হইলে নীট আদায়ের 
পরিমাণ হইবে অল্প; করদাঁতাদিগের নিকট হইতে যে পরিমাণ কর আদায় 
করা হুইবে তাহার একটি মোট! অংশ শেষ পর্যযভ্ত সরকারের হাতে আসিয়া 
পৌছাইবে না। স্বতরাং যথাসস্ভব ব্যয় সংকোচের সহিত কর আদায়ের 
ব্যৰস্থা কর] উচিত। 

এ্যাভাম শ্মিথের এই স্ত্রগুলির সহিত আধুণিক অর্থনীতিবিদগণ আরও 
দুইটি শৃত্র যোগ করিয়া থাকেন। প্রথমত: সামান্ত পরিমাণই রাজস্ব 
সংগ্রহ করে এবপ বহু সংখ্যক কর স্থাপন কর। সঙ্গত নহে, উহাতে অর্থ নৈতিক 
জীবনে প্রচুর বিদ্ব ্ষ্টি হয় অথচ রাজস্ব বেশী আদায় হয় না। হ্বৃতরাং অধিক 
রাজস্ব উৎপাদন করিতে সক্ষম এক্প কতিপয় কর স্বপন করা ডচিত। 

হ্িতীয়ত: অধিক স্কেচ প্রসারক্ষম কর ধার্য করা উচিত। এরূপ কর 
আরোপ করাই বিধেয় যাহার হার (186০) বৃদ্ধির দ্বারাই প্রয়োজনের 
সময়ে অধিক অর্থ আদীয় হয়__নৃতন নৃতন কর বলানে। প্রয়োজন হইবে না। 
আবার উহার হার হাসের দ্বারাই করভার লাঘব কর! যাইতে পারে। 

2. 58. 101801785 (176 17)817) [0710 011)168 01 83 5610170, 

&18.  সমফিগত স্বার্থ উপলব্ধির জন্যই বারের স্থট্টি। কর ধার্ষ্যের 
ক্ষেত্রে সেই কারণে রাষ্ট্রের উচিত নাগরিকদের মধ্যে সম্পূর্ণ অপক্ষপাতমূলক 
ব্যবহার কর]। এই অ্পক্ষপাতলমূলক ব্যবহারের মুলকথ! হুইল ন্যায়-বিচার 
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(৪ণএ15)| সকল অধিবাসীদের মধ্যে এবং সকল শ্রেণীর মধ্যে গ্তায় 
ব্যবহার প্রয়োজন । কিন্তু আসল প্রশ্ন হইল, বাস্তবক্ষেত্রে কি নীতি অনুসরণ 
করিলে রাষ্ট্রের পক্ষে এইক্সপন্ঠায় ব্যবহার করা সম্ভব হইবে। এ সম্পর্কে তিনটি 
নীতির সাক্ষাৎ পাওয়াযায় £ (ক) কার্য প্রদানের খরচণর নীতি ; (খ) ব্যক্তিগত 
কর প্র্দাতার উপকারের নীতি এবং গ) কর প্রদানের ক্ষমতার নীতি । 
(ক) কার্য প্রদানের খরচার নাতি (0০56 0€92:5106 [001001019) 
এই নীতির মূল কথা হইল, যে জনসাধারণকে বিবিধ কার্ধ প্রদানের 
নিমিত্ই রাই কর সংগ্রহ করে। সুতরাং যে ব্যজি রাষ্্রের নিকট হইতে 
যেরূপ কার্য গ্র্ণ করে তাহার নিকট হুইভে সেইব্প কার্য প্রদানের খরচা 
সংগ্রহ করাই স্তাঁয় সঙ্গত। 
একটু চিন্তা! করিলেই কিন্ত দেখা যাইবে যেরাষ্্রের এই নীতি অনুষায়ী 
কার্যকর করা বাণ্তবক্ষেত্রে সম্ভব নহে; রাঙ্ের কতিপয় দপ্তর আছে যেখান 
হইতে প্রত্যেকে ব্ক্তিগতভাবে কার্ষ গ্রহণ করিতে পাবে এবং তদনুষাকী 
তাহাদের নিকট হইতে মূল্য আদায় করা যাইতে পারে--যথা ডাক ও তার 
বিভাগ, রেলপথ ইত্যাদি! কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাই যে কার্য প্রদান 
করে তাহা সমষ্টিগত, ব্যক্তি বিশেষকে এ কার্য প্রদান করিতে র!ট্ের কত 
খরচ] পড়িয়াছে তাহা হিসাব কর! সম্ভব নহে | 
(খ) কাধপ্রদানের উপকারের নীতি (8676116 01 ৪07510৬ 07061)16) 
রাষ্ট্রের কার্য হইতে যে ব্যক্তি যেরূপ উপকার ও স্ববিধা ভোগ 
করিতেছে সেই ব্যক্তির নিকট হইতে সেই অনুপাতে কর আদায় করা উচিত 
-_ ইহাই এই নীতি ব্যাখ্যা করে। রাষ্ট্রের বিবিধ কার্য হইতে সকল ব্যক্তিই 
কিছু না কিছু স্বিধা ভোগ করে অর্থৎ উপকার লাভ করে। এই 
উপকার লাভ অনুযায়ী প্রত্যেকের নিকট হইতে কর সংগৃহীত হওয়া উচিত । 
কিন্ত এই নীতিকেও বাস্তব রূপ দান করা সম্ভব নহে। দরিদ্রগণই 
রাষ্ট্রের নিকট হইতে অধিক উপকারের প্রত্যাশী-সঙ্গতিশালী ব্যক্তির! 
নিজেদের উপকার নিজেরাই করিতে অধিকাংশেই সক্ষম । হ্বঁতরাং এই 
নীতি অনুযায়ী কার্য করিতে গেলে, স্টায় সঙ্গত ব্যবহার তে] দুরের কথা 
বরং অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহারই হুইবে। 
(গ) কর প্রদানের ক্ষমতার লীতি (41165 60 085 081001016) 
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8))11165 60 085 68685 1588 05610 1716610)76660, 
(8. &. 1065. 1964) 

£08, আদুনিক অর্থনীতিবিদগণ কার্য প্রদানের খরচা অনুযায়ী কর 
আদায় করিবার নীতি সমর্থন করেন না। আধুনিক অর্থনীতিবিদদিগের 
অভিমতে, কর ব্যবস্থায় নাগরিকদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ স্তায়-সঙ্গত ব্যবহার করা 
চলে, যদি প্রত্যেককে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদান করিতে বলা হয়। 
রাঙরেঁর ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করিবার দায়িত্ব সকল নাগরিকের এবং এই 
দায়িত্ব সকলেই পালন করিবে শিজ নিজ সামর্থ্য অন্থযায়ী। সামর্থ্য অনুযায়ী 
কর প্রদানের শীতির কোন বিরোধিতা নাই। বিরোধিতা না থাকিলেও 
উহ্বার বাস্তব রূপ প্রদানে জটিলতা রহিয়াছে । কারণ, ব্যক্তিগত সামর্থ্য 
কিসের দ্বারা বিচার করা হইবে? অর্থাৎ ব্যক্তির কোন্‌ বিষয় হইতে 
বুঝ! যাইবে তাহার সামর্থ্য বেশী না কম। 

কেহ কেহ বলেন, “সম্পত্তি”কে ব্যক্তিগত সামর্থ্যের মান বূপে বিচার 
কর! উচিত। সম্পতিশালী ব্যক্তির সামর্থ্য অধিক এবং সম্পত্তিবিহীন 
ব্যক্তির সামর্থ্য কম; হ্ৃতরাং যাহার অধিক সম্পত্তি আছে সে অধিক কর 
প্রধান করিবার সামর্থ্য রাখে, এবং যাহার সম্পত্তি আছে অল্প সে অল্প কর 
প্রদান করিবার সামথয রাখে । সম্পত্তিবিহীন ব্যক্তির কোনও কর প্রদানের 
সামর্থ্য নাই, হৃতরাং তাহার নিকট হইতে কর আদায় কর! অসঙ্গত। 

আপাত দৃষ্টিতে সঙ্গত মনে হইলেও কিন্তু, সম্পত্তির ভিত্তিতে কর আদায় 
করিলেও ঠিক সামধ্য অনুযায়ী কর আদায় কর] হইবে না। বহু ব্যক্তি 
আছে যাহাদের সম্পত্তি খুব অল্প কিন্ত তাহার! যথেষ্ট উপার্ভন করে এবং 
যথেঃ আরাম ও বিলাসের মধ্যে জীবন যাপন করে। সম্পত্তি নাই বলিয়া 
ইঞাদের কর প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই বলা অবাস্তব। 

কেহ কেহ অভিমত দিলেন যে লোকের ব্যয় অনুযায়ী সামর্থ্য বিচার 
করা কর্তব্য। ঘেব্যক্তি অধিক ব্যয় করিতেছে, বুঝা উচিত যে তাহার 
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অধিক ব্যয় করিবার সামর্থ্য ঘাছে এবং সেহেতু অধিক কর প্রদানের 
সামর্থ্য আছে। যাহার ব্যয় কম তাহার ব্যয় করিবার সামর্থ্য কম বলিয়াই 
ধরিতে হইবে এবং সেহেতু তাহার কর প্রদানের ক্ষমতাও কম বলিয়৷ গণ্য 
করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে কিন্ত ব্যক্িগত ব্যয়কে যে কর প্রদান ক্ষমতার 
পরিচায়ক রূপে গণ্য করা উচিত নহে তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা 
যাইবে । একজন ব্যক্তি যে অপর এক ব্যক্তি অপেক্ষা! অধিক ব্যয় করিতেছে 
তাহার কারণ হইতে পারে যে তাহার অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পোস্ত বর্গ 
পালন করিতে হুয়। যাঁহাকে অধিক সংখ্যক পোস্ত প্রতিপালন করিতে হয় 
সংসার যাত্রা নির্বাহে সে অধিক বিব্রত-- তাহার কর প্রদানের ক্ষমতা যে 
অধিক হইবে এন্নূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। 

ধ& সকল কারণেই সম্পত্তি বা ব্যয়কে করপ্রদান ক্ষমতার পরিচাঁয়ক- 
রূপে গণ্য না করিয়া ব্যক্তির উপার্জন অনুযায়ী করপ্রদান ক্ষমতা বিচার 
করা উচিত বলিঘ্বা সিদ্ধান্ত কর] হ্য়। উপার্জন বলিতে এখানে মুদ্রাগত 
উপার্জনকে (1001)65 10)00106 )বুঝায়। 


অবশ্থ উপার্জনের উপর কর বদাইবাব পূর্বে যথাযোগ্য বিবেচনার দ্বারা 
উপধৃর্জনকে সঠিক এবং নিদ্দিই পরিমাণে দীড় করাইতে হইবে । এই দকল 
বিবেচনা! মোটামুটি নিম়ননূপ £ 

প্রথমতঃ, সংশ্লিষ্ট উপার্জনটি যে সময়ের মধ্যে কর] হইয়াছে দেই সময়ের 
ব্যাপ্তি। 

দ্বিতীয়তঃ কলকারখানা হইতে বা ব্যবসা বাণিজ্য হইতে যাহাদের 
উপার্জন হয় তাহাদের উপার্জন হইতে পুণ্জির ক্ষয়ক্ষতিজনিত খরচা বাদ 
দেওয়া উচিত। ূ 

তৃতীয়ডঃ, উপার্জনটি সম্পত্তি হইতে না ব্যক্তিগত পরিশ্রমের দ্বারা করা 
হইয়াছে তাহ1 বিচার করিতে হইবে । 

চতুর্থতঃ, কর প্রণাতার পরিবারের মধ্যে পোস্যসংখ্যা বিচার করা 
উচিত। 

পঞ্চমতঃ, আয়ের মধ্যে কতখানি উদ্বত্ত আছে তাহা বিচার করিতে, 
হইবে। 

উপার্জনের উপর কর ধার্য করিলে অর্থাৎ উপার্জন অনুসারে কর; 
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সংগ্রহ করিলে এবং উহ্থার জগ্তক উপার্জনকে যথাযথ বিবেচনার দ্বারা 
নির্দিষ্ট পরিমাণে পরিণত করিলে সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদার কর! সম্ভব। 
তথাপি প্রশ্ন থাকিয়! যায় যে কাহার উপার্জনের কতখানি অংশ রাষ্্র কর্ৃকি 
করবূপে গৃহীত হইলে সকলের নিকট হইতে সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় 
কর! হইবে এবং সকলের প্রতি হ্ববিচার করা হইবে। 


সকল ব্যক্তির নিকট হইতে সমপরিমাণ অর্থ আদায় করিলে যে সকলের 
প্রতি সমান আচরণ করা হইল না, সকলের প্রতি সুবিচার করা হইল না, 
এ বিষয়ে সকল অর্থনীতিবিদ প্রথমাবধি একমত । যাহার বেশী আয় সে 
বেশী কর দিবে, যাহার কম আয় মে কম কর দিবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিলে 
তবেই সামর্ধ্য অনুযায়ী কর আদায় করা সম্ভব । ইহ! ছুইভাবে করা যায়। 
$১) আনুপাঠিক কর ধার্যযের দ্বারা (২) ক্রমবর্ধমান কর ধার্যের দ্বার] । 
আন্পাতিক কর ধার্য্যের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট হার (786০) স্থির করা 
হয় এবং সকলের উপার্জন হইতে এ একই হারে কর আদায় কর] হয়। 
একই হারে কর আদায় করিলেও অর্থের পরিমাণের দিক হইতে, যাহার কম 
আয় সে কম কর দেয় এবং যাহার বেশী আয় সেৰেশী কর দেয়। যথা, যদি 
বলা হয় যে শ্রত্যেকে তাহার নীট উপার্জনের ১০ শতাংশ কর দিবে তাহা 
হইলে যাহার ১০০ টাকা আয় সে ১০টাক] কর দিবে এবং যাহার ১০০০ টাক! 
আয় সে ১*০ টাকা কর দিবে । একই হারে কর আদায় হইলে আদায়ীকৃত 
অর্থের পরিমাণে তারতম্য হইবে । কিন্তু ক্রেমবর্ধমান কর ধার্য্যের ক্ষেতে, কর 
আদায়ের হার (1966 )-এই তারতম্য করা! হইবে-_-সকলের নিকট হইতে 
একই হারে কর ধাধ্য করা হইবে না। ষাহ্ার যত বেশী আত্, তাহাকে 
তত বেশী হারে কর দিতে হইবে । যথা, এরূপ যদি ব্যবস্থা! করা হয় যে 
যাছার ১০ টাকা আয় সে আয়ের ১০ শতাংশ, যাহার ১০০০ টাকা সে 
আয়ের ১১ শতাংশ, যাহার আয় ২০০০ টাকা সে তাহার আয়ের ১২ শতাংশ 
দিবে, তাহা হইলে ক্রমবর্ধমান হারে কর আদায় করা সম্ভব হয়। ইহাকেই 
বলা হয় ক্রমবর্ধমান কর (010£65512 890100 )। 
0.6. 02 118 £00008 0010 ড00 80880115 606 [0117002001৩ ০01 
[07057658156 185860010? ভ178৮ 216 105 110010511078 ? 
(801, 1969 0. 00 ৮1181 6700008 0810 5০0৮ 0080115 
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418. যখন উপার্জনের পরিমাপ বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃই বধিত হারে 
উপার্জনের উপর কর ধার্ধা করা হয়। তখন উহা ক্রমবর্ধমান কর ধার্ধ্য 
( 0:085851০ গ ) রূপে গণ্য । এক্ষেত্রে উপার্জনের পরিমাপ বৃদ্ধির সহিত 
শুধু যে করের পরিমাপের বৃদ্ধি ঘটে তাহাই নচে? যে হারে (706) কর প্রদান 
কর] হয় তাহারও বৃদ্ধি ঘটে + ক্রমশঃই বধিত হারে ধার্য হয় বলিয়া করের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এক্ষেত্রে কম আযমের লোকে তাহার আয়ের 
কম অনুপাত কর দেয় এবং বেশীআযের লোকে তাহার আয়ের বেশী 
অনুপাতে কর দেয়, অর্থাৎ যাহাদের আয় বেশী তাহাদিগকে খায়ের অনেক 
বেশী অংশ কর দিতে হ্য়। 


ক্রমবর্ধমান কর ধার্ষের পক্ষে নিয়লিখিত যুক্তিগুলি প্রদত্ত হইয়! থাকে £ 

(১) কর প্রদানের সামর্থ্য অনুযায়ী যদি কর সংগ্রহ করিতে হয় তাহ। 
হইলে ক্রমবর্ধমান হারে কর সংগ্রহের দ্বারাই উহা সম্ভব হইবে । অর্থ- 
নীতিবিদগ্ণ বলেন, করদাতার নিকট হইতে কর চাহিবার অর্থ হইলতাহাকে 
কিছু ত্যাগ করিতে বলাঁ-করের দাবী মাত্রই কিছু ত্যাগের দাবী। 
প্রত্যেককে কিন্তু সমান ত্যাগ স্বীকার করিতে আহ্বান করিতে হইবে। এই 
সমান ত্যাগ ম্বীকার করাঁইতে পার1 যায়, ক্রমবর্ধমান হারে কর ধার্য করিয়া, 
কারণ যে ব্যক্তির যত অধিক উপার্জন, মুদ্রার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা 
(70918102] 0011 0£ 00016 ) তাহার নিকট তত কম। যাহার ১০০০ 
টাকা আম্ম, তাহার নিকট ১ টাকার যে দাম, তাহা! অপেক্ষা যাহার ১০০ 
টাকা আয় তাহার নিকট ১ টাঞ্চার দাম আনেক বেশী। আবার তাহা 
অপেক্ষাও ষাহারআয় ১* টাকা তাহার ১ টাকার দাম বেশী। টাকার 
প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা যত ৰমিয়! যায়, করের হার তত বাড়াইলে তবেই 
সকল করদাতাকে সমান ত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য করা যায়। 


(২) চিস্তাশীল ব্যক্তিগণ সমাজের সর্বাঙ্গীন ছিতের জন্ত জনসাধারণের 
মধ্যে সম্পদ বণ্টনের যথাসভব সমতা (20581165 10 005 01301000101 
0£ 6216 ) আনয়নের পক্ষপাতী । সম্পদ বণ্টনের স্গতাঁর মধ্যে উপার্জনের 
সমতা! সৃষ্টিও অঙ্গীভূত | ক্রমবর্ধমান হারে যি সম্পত্তি ও উপার্জনের উপক্ক 
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'কর ধার্ধ্য কর] হয়, তাহা হইলে ধনীর নিকট হইতে কর আদায় করিয়! 
সাধারণের হিতীর্থে ব্যস্ব করিলে ধনবণ্টনে সমতা আনা সহজ ও জস্ভব 
হইবে। 

(৩) উপার্জনের পরিমাণ যত অধিক হয়, তাহার মধ্যে উদ্বত্তের অংশ 
তত বেশী থাকে । যাহার উপার্জন কম, তাহার উপাজনের অধিকাংশই 
বায় হয় জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর। যাহার উপার্জন অধিক 
তাহার উপাজনের কম অংশই নিছক জীবনধারণের জন্য ব্যয়িত হয়। 
হতরাং উপাজনের পরিমাণ অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান হারে কর আদায় করিলে 
ক্রমাগত অধিক উত্বত্ত হইতেই সরকারের কর সংগৃহীত হইবে । ইহাতে 
সমাজের ক্ষতি হইবে সব থেকে কম। 

ব্রমবধ মান কর ব্যবস্থার অস্থবিধ। (],11016090101)5 01010855516 
"18800 ) ক্রযবর্ধষান হারে কর সংগ্রহ ব্যবস্থার কতকগুলি অন্ুবিধাও 
আছেঃ 

(১) অত্যধিক হারে কর প্রদান করিতে হইলে ধনী লোকেরা কর 
প্রদানের দায়িত্ব পরিহারের জন্ত অসৎ উপায় অবলম্ধনে অধিক প্রণোদিত 
হয়। ইহাতে সরকারের কর সংগ্রহ আশানুরূপ হয় না। 

(২) অধিকতর সম্পদ উৎপাদনের জন্তঠ অধিকতর বিনিয়োগ প্রয়োজন । 
যাহাদের উপাজনের মধ্যে উদ্বত্ত থাকে তাহারাই বিনিয়োগ করে। 
সুতরাং ক্রমবর্ধমান হারে কর সংগ্রহ করিলে পৃণজির সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
বাধা পায়। 

(৩) উপার্জনের বৃদ্ধির সহিত মুদ্রার প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা হাস পায় 
ইহা ষদি স্বীকার করাও যায় তাহা হইলেও উপার্ছনের কোন্‌ স্তরে উহার 
প্রান্তিক প্রয়োজনীয়তা কি পরিমাণে হাস পাইল তাহার কোন সঠিক মাপ- 
কাঠিনাই। সুতরাং উপার্জনের কোন্‌ স্বরে করের হার ঠিক কিরূপ হওয়। 
উচিত, ইহার সঠিক নির্ধারণ হইতে পারে না। 

৩.6. ড112 18 17068171605 110৩ 11001061005 01 & ৪3? 008] 
2, 4, 1098. 1964 ) 101861075181) 16৮0610) ৪1)1161770 2100. 11001061108 
012. 62870081815 6116 1806078 61086 06617101170 £15৩ 17501061106 
08 62 (087. 78. 106 19629), 
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[)0180088 (176 180(075 61181 06661011716 (005 17101061706 91 (85860) 
(9. &. 706£ 1965), 

45, সরকার যখন কোনও ব্যক্তিকে কর প্রদানের জন্তঠ আদেশ কৰেন 
তখন কর প্রদানের চাপ তাহার উপরেই পড়িল বলিয়া বিবেচনা করা হইয়া 
থাকে। এই কর প্রদানের চাপকে বল] হয় আপাত বোঝা (1000806)) 
সরকার যাহার নিকট হইতে এই করের টাকা আদায় করিধেন, সেই ব্যক্তিও 
উপর এই আপাত বোঝা আরোপিত হইল। কিন্তৃযে ব্যক্তি এই আপাত 
বোঝ! আপাততঃ বহন করিল তাহার পক্ষে উহ অপর কাহারও উপরে 
চাঁপাইয়া দিবার স্বাভাবিক প্রলোভন আসিবে । যে টাকা সে সরকারকে 
প্রদান কতিতে বাধ্য হুইল সে টাক! সে অপর কোন ব্যক্তির নিকট হতে 
আদায় করিয়! লইতে পারে কিনা তাহা! দেখিবার জঙ্ক সচেষ্ট হইবে । অপরের 
নিকট বোবা! সবাইয়া দিবার এই কীর্ধকে বলা হয়, কর-এর বোঝা 
হম্তাস্তরকরণ (59121601108 602 100105070৫6 8) | 


ধর! যাক, সরকার প্রতিমণ তামাক পাতার উপর ২ টা হাবে কর ধার্ধ্য 
করিলেন; তামাকের চাষী ২ টাকা হারে কর দিতে বাধ্য হইয়া করের আপাত 
বোঝা (10008০0 বহন করিল। কিন্ত সে তামাকের পাতা বিক্রয় করিবার 
সময় ক্রেতার নিকট হইতে ২ টাঁক। বেশা দাম আদায় করিয়া লইল। এক্ষেত্রে 
চাষী প্রথমে করের চাপ বহন কঙ্ধিল কিন্তু উহ! ক্রেতার উপর সরাইয়া দিল। 
ধরাযাক, এই ক্রেতা একজন বড় বেপারা। এই বেপারী যখন উহ] 
আড়তদ্দারের নিকট বিক্রয় করিল তখন মন প্রতি ২ টাকা বেশী আড়তদারের 
নিকট হইতে আদায় করিল ; এক্ষেত্রে বেপারী তাহার করের বোঝ! আড়ত- 
দারের উপর সরাইয়া দিল । এই ভাবে করের বোঝা! একজন আর একজনের 
উপর সরাইয়া! দিতে থাকে 3 প্রথমে নিজে উহা প্রান করে বটে কিন্ত নিজের 
পণ্যের বা কার্ষে;র দাম বাড়াইয়া দিয়া অপরের নিকট হইতে উহ আদায় 
করিয়া লইল। 

কিন্ত এইভাবে নিজের বোঝ অপরের নিকট সরাইয়া! দেওয়া ক্রমাগতই 
সম্ভব হইবে না| ক্রমাগত হস্তান্তর হইতে হইতে একজায়গায় আসি উহ্থা 
বাঁধা পাইয়া যাইবে । যেব্যক্তি শেষবার করের টাক দ্রিয়াছিল তাহার 
পক্ষে অস্ত কাহারও নিকট উহা সরাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। যেব্যক্ধি 
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এইভাবে নিজ করের সমান টাক1 আর কাহাকেও দিল কিন্ত এ বোঝা অন্য 
কাহারও নিকট সরাইয়া দিতে পারিল না, করের প্রকৃত বোঝা (200 
02108 ০06 0১6 €৪) তাহাকেই বহন করিতে হইল। এক্ষেত্রে আপাত 
বোঝা পড়িল একজনের উপর কিন্তু প্রকৃত বোঝা পড়িল আর একজনের 
উপর | উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে ধরা যাক, আডতদ।|র এ তামাঁক বিক্রয় করিল 
তামাক জোগানের ঠিকাদারকে এবং আড়্ছদার ঠিকাদারের নিকট হইতে 
২ টাকা বেশীদাম আদায় করিয়া লইল | ঠিকাদার এ তামাক যোগান দিল 
পসিগ্রেট কোম্পানীকে এবং কোম্পানীর নিকট হইতে ২ টাকা বেশী দাম 
দায় করিরা] লইল। কোম্পানী উহ! হইতে সিগ্রেট তৈয়ারী করিয়। 
ধ্মপায়ািগের নিকট বিক্রয় করিল 'গবং সিখ্রেটের দামেব সহিত এ ২ টাক! 
যোগ করিল। ধুমপায়ী পিগ্রেট কিনিয়া এ ২ টাকা 'অতিরিক্ত দিতে বাধ্য 
হইল কিন্ত নিজে ধূমপান করিবার পর ও বোঝা আর অপর কাহারও নিকট 
সরাইয়। দিতে পারিল না। স্তর এ করের শেষ বোঝা পড়িল ধূৃমপায়ার 
উপর ; প্রকৃতপক্ষে ধূমপায়ীই এ কর সরকারকে প্রদান করিল। 

উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে দেখানে! হইতেছে যে করের প্রাথমিক চাঁপ (10- 
2৪০6) পড়িতেছে তামাকের চাষীর উপর 1 অতঃপর এ বোঝা একজন 
অপরজনেব উপর সরাইতে লাগিল উহ] হইল বোঝা হস্তাস্তরকরণ 
(51516008 ) 1 অবশেষে এমন একজন এ বের টাকা দিল যে আর 
অপরের নিকট উহ্া] সরাইতে পারিল না! এ শেষ ব্যক্তিই এ করের প্রকৃত 
বোঝা বা £,০1007)০৪ বহন করিল ।॥ মুতরাং করের আরস্ত হইল প্রাথমিক 
চাপ বা বোঝ! বহুন, এবং শেষ হইল প্কৃত বোঝা বন এবং এই ছুই-এর 
মধ্যে রহিয়াছে হস্তাস্তরকরণ (910160108 )। 

0.7. 101568588 (05 1801078 [1081 06/61101106 81)110100 870 
17101062005 01 65%561070, (4. 19558 ) 00 1191 66100128] 18 01075 
0088 €06 11701061006 01 2 (ও 00 8. 60711770015 061)6100 2 [11 08- 
0865 $00০ 8057+৩1 7101) 801681015 63810110168, € 3 4. 1969) 
[1806 61)6 100100008 01 & 12 01 (2) 0010100016ড 8710 (9) 171007776. 
( ৪, &. 7068. 1964) 

4108. কর বোঝার যখন হৃত্তাস্তর ঘটে তখন উহার দ্বারা পণ্যের 
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সুশ্য বৃদ্ধি পায়। পণ্যের দ্রাম যাঁদ বাড়ানো সম্ভব হয় তাহ হইলে আাপাত 
কর বোঝা যে বহন করিল সে প্রকত কর বোঝা অপরের নিকট অর্থাৎ 
ক্রেতার নিকট সরাইয়। দিতে পারে । অর্থাৎ ক্রেতার নিকট হইতে যদি 
অধিক দাম আদায় করিতে পারা যায় তবেই ক্রেতার নিকট হইতে বিক্রেত। 
করের টাকা উন্ুল করিতে পারিবে । অন্যথায় বিঞেেত] সরকারকে যে কর 
প্রদান করিবে তাহা নিজের পকেট হইতেই দিতে বাধ্য থাকিবে। কিন্ত 
সকল জিনিসেরই যেদ্রাম বাভাইতে পারা যাবে এরাপ কোন নিশ্চর়ত! 
নাই। অনেক জিনিল থাকিতে পারে যাহাদের দায় বাড়িলে বিক্রয় অত্যন্ত 
কমিয়া যাইবে $ সেক্ষেত্রে বিক্রেতা দেখিতে পাইবে যে করের বোবা অস্ধের 
উপর চাপাইতে গিয়া অন্যভাবে লোকসান খাইয়া গেল। একপ ক্ষেত্রে 
বিক্রেতা করের বোঝা নিজেই বহন কপিবে, অন্তের উপর চাপাইবে শা। 
কিন্ত একপ কোন বস্তর উপর যদি কর আরোপ করা হয়ঃ যাহার দাম একটু 
বাড়িলেও খরিদ্বাবের] কিণিঠে ছাঁড়িবে না, তাহা! হইলে বিঞ্েতা ক্রেতাদের 
উপর করের বোঝ! চাপাইয়া দিতে পারিবে । 


কৃতরাং কোনও সামগ্রীর প্রত কগ বোঝা অপরেব উপব জঅরানো 
যাইবে, কি যাইবে ন।, উহা সামগ্রীটির চাহিদার প্রকৃতির উপর শির্ভব কৰে | 
সামগ্রীটির চাহদা যা সঙ্ষোচপ্রপারক্ষম হয়ঃ তাহ! হইলে দাম বাড়িলে 
চাহিদা খুব কমিয়া যাইতে পারে ॥ এক্ষেখ্রে করের প্রত বোঝ। বিক্রেতাকেই 
বহন করিতে হইবে 1 যথা, বেভার যন্ত্রের চাহিদা সক্ষোচপ্রসারক্ষম । উহ্থার 
দাঁম বাড়িলে লোকে অক্রেশেই উঠার চাহদ1 কমাইয়া দিতে পারে, উহ্থা 
উপর কর চাপিলে উহ! খিক্রেতাকে বহন করিতে হইবে । অপরপক্ষে, সে 
সামগ্রীর চা।হদা সক্ষোচগ্রসারবিহীন (106185019 ) উচ্ভাধ দাম বাড়াইলেও 
ক্রেতা উহ্বার চাহিদা কমাইয়া দিতে পারিবে না" যথা চাউল, লবণ প্রভৃতি 
নিত্য প্রয়্োজনীম্ন সামগ্রী । এই ধরণের সামগ্রীর উপর কর বসিলে, বিক্রেতা 
ক্রেতার উপর কর বোঝ! সরাইয়া দিতে পারে | 

কিন্ত শুধু চাহিদার প্রকৃতির উপরেই উহা! নির্ভর করে না, উহ] ফোগান- 
এর প্রকৃতির উপরেও নির্ভর করে। যদি যোগান সঙ্কোচপ্রপারক্ষম 
(614500 ) হয় তাহ! হুঈলে সামগ্রীটির বিক্রেতা যোগান কযাইয়া দিয়! 
খরিদ্দারদিগকে বেশী দাম দিতে (দাম এবং কর)বাধ্য করিতে পারে। 
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কিন্ত যোগান যদি সঙ্কোচপ্রসারবিহীন হয় ($06189010 50015 ), তাঁহা 
হইলে বিক্রেতা সামগ্রীটির যোগান বাড়াইতে কমাইতে পারিবে ন1। হৃতরাঁং 
যোগান কমাইয়া দাম বাড়ানো তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। প্রথম ক্ষেত্রে, 
অর্থাৎ যোগান যখন সঙক্কোচপ্রসারক্ষম তখন কর বোঝা সরানো যাইবে; 
কিন্তু দ্বিতীক্র ক্ষেত্রে, যোগান যখন সঙ্কোচপ্রসারবিহীন তখন উহা! সরানো 
যাইবে না। 

কিন্ত যোগান সঙ্কোচপ্রসারক্ষম হুইপে যে অবশ্যই কর বোঝা সরানো 
যাইবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। ক্রেতার যদি কিনিবার গরজ ন থাকে 
তাহা হইলে বিক্রেত! যোগান কমাইস্] বিশেষ স্বিধা করিতে পারিবে না। 
যোগানের সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা এবং চাহিদার অক্ষোচ প্রসার বিহীনতা-_ 
এই দুইটি ধদি একসঙ্গে থাকে, তবেই প্রকৃত কর বোঁঝ] বিক্রেতার উপর 
হইতে ক্রেতার উপর সরানো সম্ভব হইবে। এই ছুইটির পারস্পরিক 
অন্রপাতের উপর সব কিছু নির্ভর করিতেছে । এন্সপও হুইতে পারে যে 
যাহাব্র উপর প্রাথমিক কর বোঝা চাপিল সে প্রকৃত কর বোঝ! কিছুটা 
অপরের উপর চাপাইয়া দিতে পারিল এবং কিছুটা! নিজেই বহন করিতে 
বাধ্য হইল। এইরূপ আংশিক ভাগ[ভাগি হইলে, কতটা বিক্রেতা অপরের 
উপর চাপাইতে পারিয়াছে এবং কত! নিজে বহন করিতে বাধ্য হুইয়'ছে 
তাহা নির্ভর করিবে ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক গরজের অনুপাতের 
উপর--অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতাঁর পারস্পরিক 
অন্ুপাতের উপরে । যাহার গরজ বেশী সে বশী অংশ বহন করিবে, যাহর 
গরজ কম সে কম অংশ বহন করিবে । 

আয় করের বোঝ! কিন্ত হস্তান্তর কর] যায় না। কারণ যে বৎসর 
অতিক্রান্ত হইয়াছে সেই বৎসরের খরুচ! বাঁদে যে নাট আয় হিসাব কর! হয় 
তাহার উপরেই আয» কর চাপানো কয়। কোনও ব্যক্তি যদি বর্তমান 
আত করের উপর ভিত্তি কারয়া তাহার ব্যয় কমাইবার চেষ্টা কৰে--অর্থাৎ 
উপাজ'নের জন্ত যেব্যয় করা হয় সেই ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করে--তাহা 
হইলেও আয় করের বোঝা ভ্ভ্তাত্তর হইবে না। বরং এ ব্যয় কমিবার 
জন্ত আয়ের উদ্বত্ত হইবে বেশী এবং বেশী আত্ম কর দিতে হইবে । 
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08, প্রত্যক্ষ কর হইল সেই কর যাহার ক্ষেত্রে কর প্রদানকারী এবং 
করভার বহনকারী একই ব্যক্তি । এক্প ক্ষেত্রে যাহার উপর কর ধার্য করা 
হইল সে উহ1 অপরের উপর চাপাইয়া দিতে পারে না। সরকার যদি 
কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে কোনও বস্তুর দরুণ একটি কর আদায় করেব 
তাহার উপাজ-নের 'একটি অংশ কর হিপাবে প্রদানে বাধ্য করে কিন্ত এ 
ব্যক্তি অপর কাহারও নিকট হইতে কোন উপায়ে উহ] আদায় করিয়া লইতে 
ন1 পারে, তাহা হইলে এ ব্যক্তি শুধু আপাতদৃঙিতেই করের প্রদাত] নহে, 
প্রকৃতপক্ষেও সে &ঁ করের প্রদ্দাতা। এই ধরণের কর হইল প্রত্যক্ষ কর 
(৫1605 09325 )। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যে-ব্যক্তির নিকট হইতে 
বাষ্ট কর আদায় করিল সে প্রথমে উহ! নিজের সঙ্গতি হইতে রাষ্ট্রকে দিয়া 
ছল বটে কিন্ত কোনও স্বযোগে অপর কাহারও নিকট হইতে সে উহ] আদাম্ 
কারয়। লইল | এক্ষেত্রে কর প্রদান করিল এক ব্যক্তি কিন্ত প্রকৃত করভাবর 
বহন করিল ভিন্ন ব্যক্তি। প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তি কর প্রদান করিল, 
তবে সরাসরি নহে, প্রথম ব্যক্তির মাধ্যমে । এইব্প কর হইল পরোক্ষ কর। 

প্রত্যক্ষ করের ক্ষেতে করদাত। ঠিক কত পরিমাণ কর দিতেছে সে সম্পর্কে 
সম্যক অবগত বা সচেতন থাকে । কর হ্াসবৃদ্ধির দরুণ সুবিধা অন্থুবিধা 
তাঁহার সহজেই অনুধাঠধন করিতে পারে । ইহার দ্বার নিজেদের কর 
বোঝা সম্পর্কে এবং রাস্ীয় আয় ব্যয় সম্পর্কে নাগরিকগণ অবহিত ও সচেতন 
হয়ঃ নাগরিকদের মধ্যে পৌর চেতনা জাগনূক হয়। 

দ্বিতীংতঃ, প্রত্যক্ষ করের দ্বারা বিভিন্ন আধিক সঙ্গতির লোকেদের মধ্যে 
তাহাদের আথিক অবস্থ! অহুযায়ী গায় সঙ্গত ব্যবহার করা চলে । ইহার 
মাধ্যযে যাহাদের উপাজণন অল্প, তাহাদের নিকট হইতে অল্প কর আদান 
করা সম্ভব এবং যাহাদের উপাজ'ন অধিক, তাহাদের নিকট হইতে অধিক 
কর আদায় করা সম্ভব।, ক্রমবর্ধমান কর ধার্য্য যদি করপ্রদাতাদের সামর্থ্য 
অনুযায়ী কর আদায়ের পদ্ধতি হয় তাহ! হইলে প্রত্যক্ষ করের দ্বারাই এ 
পদ্ধতি অনুসরণ বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব । 


212 মুদ্রা, বাণিজ্য ও রায় অর্থ-ব্যবস্থ। 


তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ করের দ্বারা অপেক্ষাকৃত বেশী কর আমায় কর! সম্ভব 
কয়। সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী রাজশ্বের হাস বৃদ্ধি ঘটালে প্রত্যক্ষ 
করের মাধ্যমে অধিকতর সুবিধাজনক । 

কিস্ত এতগুলি স্ববিধা থাকিলেও প্রত্যক্ষ করের যে অনেকগুলি আস্ববিধ! 
আছে তাহা উপলব্ধি করা প্রশ্নোজন । প্রথমতঃ, সাধারণ লোকে তাহাদেৰ 
উপাজন এবং ব্যয় হইতে-আধিক ছুবিধা অন্থবিধা হইতে__তাহাদের 
ব্যক্তিগত শখ ছুঃখের ধারণা করিয়া থাকে! প্রত্যক্ষভাবে কর প্রদ্দানে 
বাধ্য হইলে, করদাত1 রাঙ্ীকে তাহার অর্থের একাংশ দিয় দিতেছে এ 
সম্পর্কে অত্যধিক সচেতন থাকে এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সরকার যখন 
করদাতাকে অধিক কর দ্রিতে আল্বান করিবে, তখনই সরকারের বিরুদ্ধে 
করদাতার অসন্তষ্টি বৃদ্ধি পাইবে । 

দ্বিতীয়তঃ, কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ কর থাকিলে দেশের সকল ব্যক্তির নিকট 
হইতে কর আদায় করা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। প্রত্যেকের নিকট 
হইতে সরাসরি কর আদায় করিতে গেলে, কর আদায় করিবার খরচ 
এরূপ অত্যধিক হইবে যে, এ ভাবে কর আদায় করা রা'গ্রর পক্ষে 
পোষাইবে ন!। অথচ রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই রাষ্ট্রের অগ্তিত্ব দ্বারা 
উপকৃত হয় এবং সকলেরই দেশ শাসনের ব্যয় বহনে কিছু কিছু সাহাধ্য 
করা কর্তব্য ! 


তৃতীয়তঃ, প্রতাক্ষ করের ক্ষেত্রে, করদাতাকে নানাবিধ বাড়ন্তি কার্ষ 
করিতে হুইবে এবং ঝঞ্ধাট বহন করিতে হইবে; যথা, বিস্তারিত হিসাব 
রচনা, হিসাধ দাখিল ইত্যাদি । উপবস্ত এঞ্প ক্ষেঞ্ে অপাতুতা অবলম্বনের 
অবকাশ থাকে বেশী। আবার এই অসাধৃতা প্রতিরোধের জন্ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে গেলে, সরকারী কর্মচারীদিগের খেয়াল খুশীমত কার্য 
করিবার অবকাশ ঘটে বেশী। 

প্রত্যক্ষ করের দোষের তুলনায়, পরোক্ষ করের নিয়ক্ধপ সুবিধা দেখিতে 
পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, সমাজ কল্যাণকর কার্য কর! আধুনিক যুগে 
প্রত্যেক সরকারেরই কর্তব্য। পরোক্ষ করের সাহায্যে জনসাধারণের 
শারীরিক ও নৈতিক অবনতি প্রতিরোধ করিব! জনকল্যাণকর কার্ধ 
কর! সরকারের পক্ষে সম্ভব। যে সকল সামগ্রীর ব্যবহার হইতে জনসাধা- 
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রণের অপকাঁর ঘটে সেই লকল সামগ্রীর উপর কর ধার্য করিলে উহ্থার 
দাম বৃদ্ধি পাইবে এবং উহ্থার ব্যবহার হাস পাইবে । 

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই বাষ্্রের ক্রিয়াকলাপ হইতে উপকার 
পায়। ক্ুতরাং রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ যাহাতে যথাযথ সম্পাদিত হইতে 
পারে সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু কিছু কর প্রদান কর! কর্তব্য। 
দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট হইতে পরোক্ষ করের দ্বারাই যথেষ্ট 
পরিমাপ কর আদায় করা সভব হয়। নিত্যব্যবহ্থার্য্য সামগ্রীর উপর কর 
স্থাপন করিলে তবেই সর্বসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় সম্ভব। 

তৃতীয়তঃ, পরোক্ষভাবে কর প্রদান করিলে, করপ্রদান কর! হইতেছে এ 
সম্পর্কে কর প্রদানকারী সকল সময়ে সচেতন থাকে না। সামগ্রীর উপর 
পরোক্ষ কর স্বাপিত হইলে দামের মধ্যে ধরিয়া লইয়া ক্রেতার নিকট 
হইতে উহা আদায় করা হুয়। 

কিন্ত প্রত্যক্ষ করের তুলনাত্ পরোক্ষ করের অনেকগুলি দোষ সহজেই 
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে জনসাধারণ ষে 
সকল সময়ে কর সম্পর্কে সচেতন থাকে নাঃ উবাই একটি ক্রটি। এ 
অবস্থায় কর ধার্য সম্পর্কে বিচার বিবেচনা! করিবার অবকাশ নাগরিকদের 
ঘটে না। ইহা নাগরিকদের সঠিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালনের 
অন্তরায় । 


দ্বিতীয়তঃ, যে বাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদান করিবে, ইহাই 
বদি কর ধার্য্যের ক্ষেএ্রে ন্তায়সঙজত ব্যবহারের মুলন্থত্র হয়ঃ তাহ! হইলে পরোক্ষ 
করের মাধ্যমে এই স্তন সঙ্গত ব্যবহার উপলব্ধি কর! বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হয় 
না। ক্রয় কিক্রয়যোগ্য সামগ্রীর উপর কর ধার্য করিয়া পরোক্ষতাবে কর 
আদায় করিলে, যে ব্যক্তি অধিক সামগ্রী দায়ে পড়ি! ক্রয় করিতে বাধ্য 
তাহাকেই অধিক কর প্রদান করিতে হইবে ; কিন্ত যেব্যক্তি অধিক নামগ্রী 
ক্রয় করে, তাছারই যে অধিক কর প্রদানের সামর্থ্য আছে তাহার কোনও 
নিশ্চয়তা নাই। 

তৃতীয়তঃ, অনেকক্ষেত্রে সামগ্রীর উপর কর ধারের দ্বারা দেশের ব্যবসা 
বাণিজ্যের মধ্যে যে অন্ুবিধা এবং জটিলতার স্যপ্টি হয় তাহাতে জনসমহির 
কর প্রদান ক্ষমতা ব্যাহত হয়। 
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১9. ঢা 15 20680 চড় (859016 68980165 1 2550176 60৩ 
18005 80010 ৮/1)101) €8581015 ০81080165 06061008, (3. 4. 19604) 


&788, জনগণের নিকট হুইতে কর সংগ্রহ করিতে গিয়! সরকার একপ 
অধিক কর আদায়ের জন্য চেষ্টিত হইয়া! পড়িতে পারেন যাহাতে এ পরিমাপ 
কর প্রদান করিতে গিয়! সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে । এন্প ঘটা কিছু 
অসম্ভব ব্যাপার নহে । লোকের নিকট হইতে অত্যধিক কন্ধ আদায় করিলে 
উহার দরুণ বদি তাহার! অত্যধিক ব্যয়*্সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হয় এবং 
সঞ্চয় করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাদের শ্রমশক্তি কমিয়া 
যাইবে এবং ভবিষ্যতে পুজি বিনিয়োগ ঘটিবে না । হুতরাং সম্পদ উৎপাদন 
ব্যাহত হইবে, সমাজ দরিদ্র হুইয় পড়িবে, তখন আর সরকারের পক্ষে কর 
আদায় করা স্ভব হইবে না। অপর পক্ষে, সরকার যদি খুব কম কর আদায় 
করেন, তাহা হইলেও দেশের লোকে যে খুব লাভবান হইবে এক্প কোন 
নিশ্চয়তা নাই; কারণ, লোকের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া সকলের 
হিতার্থে ব্যয় করিলে, সর্ব সাধারণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের 
মান উন্নত হইতে পাবে । হৃতরাং জনগণের নিকট হইতে ন্যুনতম কর 
আদায় না করিয়] তদপেক্ষা বেশী কর আদাম্ব করা উচিত, কিন্ত এত বেশী 
কর আদায় কর! উচিত নহে, যাহাতে সমাজ ক্ষতি গ্রস্ত হইয়! পড়ে । ইহার 
অর্থ হইল যে জনসমষ্টির নিকট হইতে কর সংগ্রহের একটি সীমা আছে; 
ইছাকে জনসম্টির কর বহন ক্ষমতারূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে। 

অর্থনীতিবিদগণ সেই কারণে কর বহন সামর্থ্যের কথা বলিয়া থাকেন। 
শুধু ব্যক্তিগতভাবে করদাতাদের নিকট হইতে সামর্থ্য অনুযায়ী কর আদায় 
করিলেই চলিবে না, সমগ্িগতভাবে সমগ্র দেশের মধ্য হইতে সমগ্র জন- 
সমট্টির “কর বহন ক্ষমতা” (55915 ০৪2৪০1৮) হিসাব করিয়া! কর লংগ্রহ 
কর উচিত । তবে সযাজের “কর বহন ক্ষমতা” বলিতে কি বুঝায়? “কর 
বহন ক্ষমতা*্র কি সংজ্ঞা! হওয়া! উচিত, সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন 
মত প্রদান কন্দিয়া থাকেন। 

ট্যাম্প অভিমত দিয়াছেন যে জাতির ষোট উৎপাদন হইতে নিছক 
ৰাচিষ! থাকিবার জন্ব জনসংখ্যার যে বাস্ধ প্রয়োজন তাহ! বাদ দিণে, 
আবশিষ্ট যাহ থাকে তাহাই হুইল জনসমদ্তির কর বহুন সামর্ধ্য। ষ্র্যাম্পের 
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দ্বার! প্রদত্ত কর বহন সামর্ধ্যের এই ব্যাখ্যা বেশ সন্তোষজনক নহে কারণ 
করবহুন সামর্থ্য বলিতে যে সীমা অবধি কর আদায় করিতে পারা যায় 
তাহাকে বৃঝায়। কিন্ত জনসমষ্টিকে নিছক জীবনধারণের স্তরে রাখিয়া বাকী 
অংশ করন্ধপে আদায় করিয়া লওয়! যাইতে পারে এইক্প ধারণা কর] সঙ্গত 
নহে। পকর বহন সামর্থ্য" এবং সঞ্চয় করিবার সামর্থ্য এই ছুইটি একই বস্তু 
নহে। ষ্র্যাম্প যে সংজ্ঞা নিয়াছেন তাহার দ্বার] সঞ্চয় করিবার সামর্থাই 


বুকাইতেছে । 


আর একজন অর্থনীতিবিদ সিলভারম্যান বলেন যে তবিষ্যাভে জনজমহ্ির 
উপাঁজন বজায় থাকে একপ বাবস্কা করিয়া উহার উপাজন হুইভে যে সর্বোচ্চ 
পরিমাণ অর্থ বাদ দেওয়া যাইতে পারে সেই পরিমাণকে কর বহন সামর্থ্য 
বল যাইতে পারে (4৮76 10810002000 086 021) 92৫60006৫ 
010 2 20170000171155 1000100 001251510121 ৮৮160 £06 107810061721006 
0৫ 0081 11700100617) 0106 52215 60 ০006৮.) সিলভারম্যান-এর দ্বার! 
প্রদত্ত এই সংজ্ঞা! খুব সুম্পষ্ট নহে ; ভবিষ্যতে উপাজনের ক্ষমতা না কমাইয়া 
কত সর্বোচ্চ পরিমাণ বর্তমানে টানিয়া লওয়া যায় তাহার কোন সঠিক 
মাপকাঠি পাওয়া! সম্ভব হয় না। তাহা ছাড়া ভবিষ্যতের উপাজন শুধু বঙ্কায় 
রাঁখিলেই চলিবে না, উচ্থা বুদ্ধি কর] প্রয়োজন । উৎপাদন এবং উপাজ'নের 
ক্ষমত] ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে উহ্থার দ্বারা করপ্রদান সামর্ধ্যও বৃদ্ধি পায়। 

ফিগুলে সিরাজ করবহছন সামর্থ্যের সংজ্ঞায় বলিয়াছেন ষে ইহা হুইল 
“একটি নিদিষ্ট গুরের উৎপাদনের জন্ত ষে ন্যুনতম ভোগকার্ধ প্রয্বো্জন সেই 
ন্যুনতম ভোগকর্ধের উপরে উৎপাদনের যে বাঙতি অংশটুকু থাকে তাহাই, 
অবশ্য জীবনযাত্রার মান অপরিবতিত রাখিয়া |” (70091 5810185 ০0৫ 
7:00901107 056] 0106 100117100010) 1 0025010706291) 150001750 00 
[7991০2 01086 ৮010026 06 01000061075 005 50891009870 091 1152176 
15008178116 013017817020%) | এই সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও অন্থবিধা রহ্যাছে । 
প্রধান অস্থবিধা হইল যে ন্যুনতম জীবনযাত্রার মান্-এর উপর সব কিছুই কর 
হিসাবে আদাকযোগ্য হইতে পারেনা । অধিকন্ধ, জাতির সঙ্ধটকালে জাতীয় 
প্রয়োজনের সময়ে জীবন যাত্রীর মান কমাইয়াও কর বহুন সামর্থ্য বুদ্ধি 
করিতে হুয়। 
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কর বহন সামর্থ্যের বিভিন্ন সংজ্ঞার বিতিন্ন অস্থবিধা থাকিলেও কর প্রদান 
সামর্থ্যের মোটামুটি তাৎপর্য বুঝিতে অন্রবিধা হয় না। সরকার যদি কর 
প্রদানের সামর্থ্য সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা করিতে পারেন তাহা হইলে 
কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে, সরকার ও জনসমহ্টি উভয়েরই সুবিধা হয়। অধিকগ্ধ, 
কর বহন সামর্থ্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদর্দিগের মধ্যে একমত না 
ধাকিলেও যে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে উহ] নির্ভর করে তাহ! বিশ্লেষণ কর 


যাইতে পাবে! কর বহনের সামর্থ্য নিয় প্রদত্ত বিষয়গুলির উপর নির্ভর 
করে : 


(১) জীবনযাত্রার মান £ 


জীবন যাত্রার মান যদি উচু হয় তাহা হইলে জনসমষ্টির দক্ষতা উচ্চন্তরে 
বজায় রাখিবার জন্ত মোট উৎপাদন হইতে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ বাদ 
দিয়া রাখিতে হইবে । অধিকন্ত জীবন যাত্রার মান উচু হইলে শ্রমদক্ষত! 
(625015005০৫ [189001) বেশী হয় : স্বতরাং উহার দ্বারা জাতীয় আয় বৃদ্ধি 
পায় এবং কর বহনের ক্ষমতাও বুদ্ধি পায়। 


(২) দেশের শিল্ের অবস্থা £ 


শিল্পের কাঠামো এবং অবস্থা অনুযায়ীও করবহুন সামর্থ্য নির্ধারিত হুয়। 
ইহার দার! বুঝা যাইবে শিল্পের উন্নতির জন্ত কতখানি পুজি প্রয়োজন-_ 
অর্থাৎ মোট ক্ষাতীয় আয়ের কতখানি অংশ শিল্পের জন্য পৃথক করিয়া রাখিতে 
হইবে । 


(৩) প্রচলিত কর ব্যবস্থার ধাচ 


বর্তমানে যে ধরণের কর আরোপিত আছে; উহ্াও ভবিষ্যতের কর 
প্রদানের সাম্য নির্ধারণ করে । জীবন ধারণের জন্ত এবং কর্মক্ষমত] বজায় 
রাখিবার জন্ত যে সমস্ত দ্রব্য একান্ত প্রয়োজন উহাদের উপর যদি অধিক 
হারে কর আরোপিত থাকে তাহা হইলে উহার দ্বারা জনসমষ্টির ভবিষ্যতের 
পম্পদদ ভৎপাদনের ক্ষমতা কমিয় যাইবে, সুতবাং কর বহনের লামর্ধ্য কমিয় 
যাইৰে। 
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(8) জাতীয় আয়ের বণ্টন পদ্ধতি £ 

একজন ব্যক্তির উপাজণন যত বৃদ্ধি পায় তত তাহার কর প্রদ্ধান করিবার 
ক্ষমতা আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পায়। স্বতরাং বেশী উপাজ'ন করে এনব্প 
লোকের সংখ্যা যতই বেশী হইবে, ততই সমাজের কর প্রদানের সামর্থ্য হইবে 
বেশী। ধরা যাক, একজন ব্যক্তি মাসে ৩০০০ টাক আয় করে এবং ১০ জন 
ব্যক্তির প্রতোকে মাসে ৩০০ টাকা করিয়া আম্ব করে। এক্ষেত্রে প্রথমোক্ 
ব্যক্তির কর প্রদানের ক্ষমতা শেষোক্ত দশজনের একত্রিত ক্ষমতা অপেক্ষা 
অনেক বেশী। সুতকাঁং একটি দেশের মধ্যে ধশী দরিদ্র পার্থক্য যত উগ্র 
হইবে--অর্থ।ৎ ধনব্নটনের বৈষম্য যত অধিক হইবে--ততই সরকারের পক্ষে 
বেশী কর আদায় করা সম্ভব হইবে । তবে উহা! আপাত: মান্ত্র। ধনী 
দরিদ্রের উগ্র পার্থক্য থাকিলে জাতির উৎপাদন ক্ষমত1 বা কর্ষশক্তি কমিয়া 
ষায়। সুতরাং ভবিষ্যতে কর বহুন সমণ্থ্যও কমিয়া যায়। 


(৫) €লাক সংখ্য। 2 
সম্পদ স্ষ্টির সভভাবনার তুলনায় ব। দেশের প্রযমোজশের তুলনায় যাঁদ 
লোকসংখ্যা বেশী হইয়! থাকে, তাহা হইলে মাথাপিছু আয় কম হইবে 
সেক্ষেত্রে করপ্রদ্দানের সামর্থ্যও কমিয়া যাইবে । 


(৬) সরকারী ব্যয়ের প্রকৃতি £ 

সরকারী ব্যয়ের ধাঁচও এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সরকার যদি গঠন- 
মূলক ও উন্নয়নমূলক কারে ইঅধিক পরিমাণে ব্যন্ব করেন তাহা হইলে 
সমৃদ্ধিশালী অর্থনৈতিক জীবনের বনিয়াদ গড়িয়া উঠে। উহার দ্বারা 
লোকের আয় বৃদ্ধি পায়, কর্মদক্ষতা বুদ্ধি পায় এবং উত্তরোত্বর আয় বৃদ্ধির 
সম্ভাবনা স্যট্টি হয়! সুতরাং ইহার দ্বারা কর বহনের সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। 

(৭) জনগণের মনোভাব £ 

জনসাধারণের মনস্তত্বও কর বহন সামর্থ্যের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ । 
সনের এক অবস্থায় আমরা কিছুই দিতে পারি না, কিন্ত আর এক অবস্থায় 
হয়তে। অনেক কিছুই দিতে পারি। হ্বতরাং জনগণ যদি প্রস্বোছন উপলব্ধি 
করে, অধবা কোন কিছুর দ্বার! অনুপ্রাণিত হয়, তাহ] হইলে ভাহাবা স্বেচ্ছায় 
জনেক অর্থ সরকারকে দিতে পারে । 
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উত্পাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল 


4১08. উৎপাদনের উপব সরকারী ব্যয়ের ফলাফল পর্যালোচনা 
তিনটি বিষয় বিবেচনা কর! প্রয়োজন £ (১) শ্রম ও সঞ্য়-এর ক্ষমতার উপর 
প্রতিক্রিয়া, (২) শ্রম ও সঞ্চয়-এর ইচ্ছার উপব প্লতিক্ষিস্া (৩) অর্থনৈতিক সঙ্গতির 
বিভিন্ন নিয়োগের মধ্যে পবিবর্তনের ও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে স্কানাস্তরিভ 
হওয়ার প্রতিক্রিয়া । যে সকল সরকারা ব্যয়ের দ্বারা জনসাধারণের কর্মদক্ষতা! 
বৃদ্ধি পাত্র সেইগুলি লোকের শ্রম করিবার ও সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা বধিত 
করে। সরকার যখন শিক্ষার জন্য বা স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় কৰে বা শ্রমিকদিগের 
সন্ত ও উৎকৃষ্ট বাসস্থানের জন্া ব্যয় করে তখন উহার জন্ত জনসাধারণের 
কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য শ্রম ও সঞ্চয়-এর ইচ্ছার উপর সরকারী ব্যয় যে 
এইরূপ অনুকূল প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই । বদি কেহ 
বৃদ্ধ বয়দে সরকারের নিকট হইতে বার্ধক্য ভাত! পাইবে বলিয়া নিশ্চিত 
খাকে তাহ] হইলে তাহার সঞ্চয়ের স্পৃহা হাস পাইবে, আর্ত ব্রাণের ব্যাপক 
ব্যবস্থা থাকিলে অনেক কর্মক্ষম ব্যক্তিও আর্ত সাজিয়। ভ্রাণের জন্ত আর্তনাদ 
করিবে । অবশ্ট আথিক সাহায্যের যদি কোনও শর্ত থাকে, তাহ! হইলে 
এইব্প বিরূপ প্রতিক্রিয়া নাও ঘটিতে পারে ; যথা যদ বল! হয় যে, কেন 
অন্ুস্থ হইলে তাহাকে সাহায্য কর! হইবে তাহা হইলে এ ব্যক্স বর্তমানের 
কার্ষের ইচ্ছ] হাঁস করে না। 

অর্থনৈতিক সঙ্গতি বা উত্পাদনক্ষম সঙ্গতি যদি এক ধরণের নিয়োগ 
হইতে ভিল্প ধরণের নিয়োগে পরিবতিত হুইয়] যায় ব1 এক স্থান হইতে ভিন্ন 
স্বানে চলিয়া যায় তাহ! হইলে উত্পাদনের উপর তাহার প্রতিক্রিয়। ঘটিতে 
পারে! জরকারী ব্যয়ের দ্বার! অর্থনৈতিক সঙ্গতির এইক্প পরিবর্তন সাধিত 
হইতে পারে। সরকারী বায়ের দ্বার! যদি কোন বিশেষ শিল্পকে জআথিক 
সাহায্য দেওয়। হয় তাহা! হইলে বিশেষ ধরণের সামগ্রী উৎপাদনে সহায়তা 
করা যাইতে পারে। নৃতন কোনও অঞ্চলে যদি অরকারী ব্যয়ের দ্বারা 
পরিব্হন ব্যবস্থা নির্মাণ করা যায় বা বৈদ্যতিক শক্তি সরবরাহ কর! যায় 
তাহা হইলে এ সকল অঞ্চলে শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে। 
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বণ্টনের উপর ফলাফল 

সমাজে বিভিন্ন ব্যক্ষির মধ্যে ধনবণ্টনের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রতিক্রি়া 
থাকিতে পারে। ধনবন্টনের অসাম্য বিদুরিত কর! রাত্রীঘ় আয় ব্যয়ের 
অন্ততম লক্ষ্যরূপে বিবেচনা করা কর্তব্য । অবশ্য অনেক সরকারী ব্যয় আছে 
যাহ! হইতে লভ্য উপকার হুইবে সমগ্রিগত--কোঁনও বিশেষ ব্যক্তির রিশেষ 
উপকার হইবে না। আবার কতিপয় ব্যয় আছে যাহার উপকার ব্যক্তি 
বিশেষের দ্বার]! লাভ করা যায়। যদি ক্রমবর্ধমান হারে কর আদায় কারয়া 
দ্রিদ্রপ্দিগের ছিতার্থে ব্যয় করা হয় তাভা হইলে উহার দ্বারা ধনবণ্টনের 
অসাম্য কিছু পরিমাণে দূরীভূত করা সম্ভব। তবে ধনীর অর্থ সরান 
দরিজ্রকে প্রদান করা হয় না! সাধারণতঃ দরিন্রদিগের হিতার্থে-বথ। 
স্বাস্থ্য, শিক্ষ! ইত্যার্দি-__-সরকার ব্যয় করিতে পারেন। ইহার দ্বারা জরিভ্র- 
শ্রেণী ধনীদের অর্থে লাভবান হয় । 

0. 11. চ066 88170 006 01 091101% 11188006. 

4708. অনেক সময়ে সরকার কর আদায় করিয়া এবং খণ সংগ্রহ করিয়াও 
বত টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন তত টাকা সংগ্রহ করিতে পাবেন না। শ্তরাং 
নিয়মিত আয় না থাকিলেও খরচ! করিতে কয়--ই্হ1 চলতি ব্যয় (০810506 
০9615016816 )-এর ক্ষেত্রেও হইতে পারে, মূলধনী ব্যয় (০৪015] 
৫2197010516 )-এর ক্ষেত্রেও হইতে পারে । 

ভাতের পরিকল্পনা কমিশন ঘাটতি ব্যয় বলিতে কি বুঝায় তাহা 
এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন £ 


শা 61020 00 6016 50915017515 0560. 6০ 1617066 02606 8.001- 
01010) 00 £7095 102010092] 60215010015 €1010081) ০90560 ৫0105 


1০09০: 01060600169 216 00 :2%61810106 01 02101651 200011176. 
প76 23521/06 0£ 50201) ৪ 1901105 11295 01061621016) হও 69৮61180061 
5961501704 10) €%:0635 0৫ 0106 16561005 1160০61525 11 006 913810€ ০0 
0868, 65212176506 50262 21061011525) 108195 007 006 700110 
06093165 8190 01705 ৪00 061761 10018061191860135 5001:028+, 

অর্থাৎ ঘাটতি ব্যয় বলিতে বুঝাম্ন বাজেটে ঘাটতি স্থতির স্বারা ব্যয় 
করিয়া! মোট জাতীয় ব্যদ্বের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে যোগসাধন করা_সে 
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ঘাটতি ব্যায় চল্তি হিসাবেই হউক বা মুলধনী হিসাবেই হউক। এই নীতির 
মূল কথা হইল যে সরকার কর, সরকারী শিল্প হইতে আয়, জনগণের 
নিকট হইতে গৃহীত খণ? আমানত, জমাতহবিল এবং অন্তান্ বিবিধ হ্ষ্র 
হইতে যে মেটি রাজস্ব সংগ্রহ করিবেন তাহারও অতিরিক্ত ব্যস করিবেন । 

সরকার এই অতিরিক্ত ব্যয় ছুই প্রকারে করিতে পারেন। প্রথমতঃ, 
সরকারের পূর্বেকারের সঞ্চিত নগদ ব্যালাল্স-এর পরিমাণ কমাইয়া দিয়া; 
দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার নিকট হইতে, প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট 
ইইতে, ধপ করিয়া । সরকার যণি পূর্বেকার সঞ্চিত নগদের পরিমাণ কমাইয়া 
দেন--অর্থাৎ পূর্বেকার সঞ্চয় হইতে ব্যয় করিয়া আপাততঃ ঘাটতি পৃরণ 
করেন, ভাহা হইলে উহ্থার দ্বারা বাজারে মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি পাইবে, ফলে 
দামভ্তর বৃদ্ধি পাইবে । আবার সরকার যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
ধাণ করিয়া ঘাটতি পূরণ করেন, তাহ! হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ষ নিজের ছাপা 
ব্যাঙ্কনোট প্রদান করিয়া সরকারকে খণ দ্িবে--অথবা তাহার নিকট রক্ষিত 
সরকারের আমানত কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধি করিয়।! এ ক্ষেতেও দেশের মধ্যে 
মুদ্রার পরিমাপ বৃদ্ধি পাইয়] দামস্তর বুদ্ধি পাইবে । সুতরাং ঘাটতি ব্যয়ে 
অগ্রসর হইবার সময়ে যথেষ্ট সাবধানতা! অবলম্বন কর] প্রয়োজন 

3. 18. 0188815 001)116 601. ড108% 15 (6 105611008 ০1 
76010176 1716 11:06118 01 1911)116 0619% % 

08, জর্থনীতিবিদগণ সরকারী খণের নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ কিয়া 
থাকেন। 

প্রথমতঃ, আভ্যন্তরীণ ও বাহক খপ (10062702] 270 6209] 
৫০৮ )- বারের অধিবাপীদ্রের নিকট হইতেই যে খণ গ্রহণ করা হইয়া! থাকে 
তাহাই হইল সরকারের আভ্যন্তরীণ খপ | এক্ষেত্রে সদ প্রদানের দ্বার! বা 
আপল পরিশোধের দ্বারা একই দেশের মধ্যে একশ্রেণীর লোকের নিকট 
হইতে অপর শ্রেণীর লোকের নিকট অর্থ হস্তাস্তরিত হয়। অপরপক্ষে, সরকার 
ঘষে খপ অপর কোন দেশের অধিবাসীদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করেন 
তাহাই বাহক খণ। বাহক খণের দরুণ সুদ প্রদান কালে ৰা আসল 
পরিশোধ কালে দেশের সম্পদ অপর দেশে হস্তাত্তরিত হয়। 

ছিতীয্পতঃ, উৎ্পাদনক্ষম ও ম্বতভার খণ (7:00061%6 ৪0 
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0690 2181) 0০6) £ উৎপাদনক্ষম খণ হইল সেই খণ যাল্থার দরুণ 
পূরাপূরি সম্পতি থাকিয়া যায়--এই সম্পত্তির আয় হইতে উহ্থার হৃদ প্রদান 
কর! হয়। কিন্ত যে খণের অর্থ এরূপ কার্ষে ব্যবহার কর] হইয়াছে, যাসার 
দরুণ কোন সম্পত্তি স্থট্টি হয় নাই, তাহাকে মুতভার খণন্মপে অন্িহিত 
কর] যায়। ইহার ছ্ুদ প্রদান করিতে হয় সরকারের চলতি ব্রাজন্ব হইতে | 

তৃতীমতঃ, অল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেষাদী খণ (01100170050 8710. 
[0105 096) £ সরকারী খণকে স্বল্প মেয়াদী ও শ্বীর্ঘমেয়াদী এই ছুই 
পর্য্যায়ও বিভক্ত করিতে পারা যায়। স্পষ্টতঃই বুঝা ফা যে এই শ্রেণীবিভাগ 
নির্ভর করে খণের সহিত সংশ্লি্ট সময়ের উপর । দীর্ঘকাল পরে পরিশোধ 
কর। হইবে এইরূপ বন্দোবস্তে ষে সকল খণ গৃহীত হয় সেইওপি দীর্ঘমেয়াদী 
ধণ। অপরপক্ষে, যে সকল খপ অল্পকাল পরেই পরিশোধ কর! হইবে 
বলিয়। গৃহীত হয়, সেগুলি স্বল্প মেয়াদী ধণ (82067920 0501 যুস্কিল 
হইল, অল্পকাল এবং দীর্ঘকালের ব্যবধান নির্ণয় করা । সাধারণতঃ, ধরা 
হয় যে একই রাজন্ব বৎসরের মধ্যে যে খণ পরিশোধ তাহ স্বপ্পমেয়াদী 
এবং অন্যান্থ। খণ দীর্ঘমেয়াদী | 

প্রথমতঃ, সরকারী খণের বোঝা লাঘবের একটি উপায় হইল অস্বীকৃতি 
(15780190101) )। অস্বীকতির দ্বার! সবকার থণের ভার হইতে পরিগ্রাশ 
লাভ করিতে পারেন-_অর্থাৎ সরকার ঘোষণ। করিতে পারেন ধে তাহাদের 
স্বারা গৃহীত কোন বিশেষ খণ তাহার! পরিশোধ করিবেন না এবং উহার 
দরুণ নুদ প্রদানও বন্ধ করিয়া ধিবেন। অবশ্য খণ পরিশোধ কিনে 
জন্বীকারের দ্বারা খপভার লাঘব করিবার প্রচেষ্টা লাভজনক হয় না! 
উহাতে জনসাধারণের আস্থা ন& হয়া যায এবং সরকারের পক্ষে ভবিস্তনে 
খপ গ্রহণ করা অক্রবিধাজনক হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, পরিশোধ তহবিল (5$015105 1৮10 ) গ্বাপন | প্রতিবৎসর 
রাঁজন্ব হইতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পৃথক করিয়া রাখিয়। একটি তহবিল 
গঠন করিতে পারা যায় । এই তহুবিল-এ যথেষ্ট পরিমাপ অর্থ সঞ্চিত হইলে 
উহার দ্বার! খণ পরিশোধ করিয়া দিতে পার] যায়। এই পদ্ধতি সময় সাপেক্ষ 
বটে তবে দৃঢ় । অধিকতর কর আরোপ করিয়া! যথাশীঘ্ত্র সম্ভব খণভার, 
লাঘব কর] যাইতে পারে বটে কিন্ধ উহার দরুণ যে গুরুতর কর্‌ প্রয়োজন 
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হইবে তাহাতে সমগ্র ব্যবসায় বাণিজ্যের জগতে অচল অবস্থার, অন্ততঃ 
ক্রাসের, উদ্তব ঘটে । 

তৃতীয্মতঃ, ভিন্ন হুদবাহী খণে পরিবর্তন (০973%65100, )। উচ্চ দের 
হার বিশিষ্ট খণকে অল্প হুদের হার বিশিষ্ট খণে পরিবর্তন করিয়া খণের ভার 
লাঘব কর! যাইতে পারা যায়। ইহ] অবশ্য পরিশোধ নহে, এক পর্য্যাসের 
খণকে অপর এক পর্যায়ে পরিবর্তন মাত্র। তবে ইহার দ্বার! সুদ প্রদানের 
পরিমাপ হাস পায় এবং তদহ্গপাতে সরকারের খণ পরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি 
পাঁয়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য কর! প্রয়োজন যে বাজারে স্বদদের হার কোন কারণে 
হ্রাস পাইলে তবেই এই ধরণের খণ পরিবর্তন স্ভবপর হয় । 

চতুর্থতঃ, সম্পত্তি কর (081072116৮5 )। বিশেষ ধরণের সম্পত্তি কর 
ধার্য করিয়াও খপ পরিশোধের পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারাঁযায়। ইহা!পুজি 
ৰা মম্পত্তির উপর কর, নিছক উপার্জনের উপর নহে। ইহার দ্বার] একসাথে 
অধিক পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয় এবং অতিদ্রত খণ পরিশোধ করিতে পারা 
ষায়। অন্ৎপাদক বা মুতভার খণ যেক্ষেত্রে অধিক, সেক্ষেত্রে এইব্নপ 
সম্পতিকর প্রয়োগ করা অনেকেই অনুমোদন করেন । তবে এই পদ্ধতির 
কার্যযকারিত1 নির্ভর করে ইহার প্রয়োগের বিরলতার উপরেই । 


. 19. ৮1060 15 00020 105 605 00581000198 805611160 ? 
(081 3, &, 1080. 1962.) 1670 18 8 00০60018016 105611160 
ট। 09770 11)0 17.00) 6106 10010110 €0 09125 265 65000610568 ? 

(081. 8. 0020. 1)2%. 196) 

&105, সরকার তাহাদের বছবিধ প্রয়োজনীয় বায়ু কর ধাধ্যের ছ্বারা 
ব। খশশ্ংণেক দ্বার। নির্বাহ করিতে পাক্েন। কর ধায্যের নানাব্প প্রতিক্তিক। 
আছে বটে কিন্ত খণ গ্রহণ করিলে সরকারের পক্ষে ছইপ্রকার বাধ্যবাধকতা 
গ্রহণের প্রস্বোজন হয়। প্রথমতঃ, সরকার খণের অর্থ প্রত)পণ 
কৰিতে প্রতিশ্রত থাকেন; দ্বিতীয়তঃ, খপ প্রদানকারীকে বাৎসরিক হৃদ 
প্রদান করিতেও তাহারা বাধ্য থাকেন। সরকারকে খণের এই বোঝা বহন 
করিতে হয় বলিয়। সব্নকারের পক্ষে কখন খণগ্রহণ করা সঙ্গত এবং কখন 
সঙ্গত এ সম্পর্কে অথনীতিবিদগণ আলোচন] করিয়) থাকেন। 

প্রথমতঃ সাময়িক ঘাটতি পূরণের নিমিত খণগ্রহণ সমর্থণযোগ্য 
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বলিয়াই অর্থনীতিবিদগণ অভিমত প্রদান করিগ্না থাকেন। বৎসরের 
বারোমাস ধরিয়া সরকারের সমান আয় হয় না। উপার্জনের বিশেষ 
বিশেষ সূত্র হইতে সরকারের বিশেষ বিশেষ সময়ে আয় হইয়া! ধাকে ং 
হতরাং সরকারের যখন ব্যয় করিবার সময় হইবে ঠিক তখনই যে 
তাহাদের উপার্জন হইবে এন্প কোন নিশ্চয়ত নাই। কিন্তু উপার্জন ষে 
হইবে তাহ নিশ্চিত। ইহা সাময়িক ঘাটতি মাত্র । এই সাময়িক ঘাটতি 
পূরণের জন্ত খণগ্রহণ জমর্থনযোগ্য, কারণ খণ গ্রহণ করিলে উহা! পরিশোধের 
জন্য সরকারকে চিস্তিত হইতে হইবে না| অথচ খপ গ্রহণ না করিলে 
সামন্বিকভাবে সরকারকে বিশেষ অনস্মুবিধায় পড়িতে হইবে । 


দ্বিতীয়তঃ, সরকার বাজেট রচনার সময়ে তাহাদের উপার্জনের ষে 
আহ্মানিক হিসাব করেন এ অনুমান মিথ্যা হইতে, এবং সেহেতু প্রকৃত 
উপার্জন অপেক্ষা কম হইতে পারে ; অপর পক্ষে বিভিন্ন অদৃষ্টপুর্ব কারণে সরকারী 
ব্যয় পুর্ব অহৃমাঁন অতিক্রম করিতে পারে । এইরূপ ব্যয়ের আধিক্য সহসা 
কর বৃদ্ধির দ্বারা পুরণ করা যায় ন|। এন্সপ ক্ষেত্রে খণ গ্রহণ অন্তায় হইবে 
না। তবে এই ধরণের খণ স্বল্প মেয়াদী হওয়। বিধেয় এবং পরতাঁ বাজেটেই 
ইহার পরিশোধের ব্যবস্থা থাক। প্রয়োজন । সাধারণ চল্তি খরচ যদি খণের 
দ্বার] মিটাইবার ক্রমিক প্রবণ] আসিয়া যায় তাহ। হইলে খণের দরুণ 
পরকারের বাৎসরিক বাধ্যবাধকত] কর আদায়ের ক্ষমতা অতিক্রম করিয়। 
যাইতে পারে, এমন কি খণের সুদ প্রদানের নিমিত্ত প্রশ্নোজনীয় অর্থ সংগ্রহ্থের 
ক্ষমতাও ইহা হারাইয়া ফেলতে পারে। 

ভূতীয়তঃ, বাণিজ্য চক্রের উঠতি-পড়তির প্রতিশেধকরূপে সরকারের 
দ্বারা খণগ্রহণ হুফলপ্রস্থ হইতে পারে । বা!ণজ্য জগতে মন্দা উপস্থিত হইলে 
সব্কারের কর্তব্য হইল করভার হাস করিয়া সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করা ইহার 
জন্য থণ গ্রহণ কর] বিধেয়। 

'চতুথতঃ, যে সকল সরকারী ব্যয় উৎপাদনশীল ব্যয়রূপে গণ্য--যথ! 
রেলপথ নির্মাণ নদী উপত্যকা -পরিকল্পন! গ্রহণ ইত্যাদি--সেগুলি নির্বাহের 
জন্ত কর ব্যবহার না করিয়া খণ গ্রহণ কর] সমর্থনযোগ্য । যে সকল বিষয়ের 
উপর এইরূপ ব্যয় করা হইবে সেইগুলি হইতে কিছুকাল পরে আয় হইবে এবং 
এ আয় হইতে সংশ্লিষ্ট খণের ছুদ প্রদ্ধান এবং আসল পরিশোধ সম্ভব 
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হইবে। শ্তধু উৎপাদনশীল হইবার কারণেই যে যুলধনী খরচার জন্ত খণ 
গ্রহণ স্তায়সঙ্গত বলিয়া ধর! হয়, তাহা নে, উহার অন্ত কারণও আছে। 
(ক) যে রাষ্র এইকপ মুলধনী ব্যয় করিতে অগ্রসর হইবে না ছাহার 
পক্ষে জাতীয় উন্নয়নের পথ রুদ্ধ থাকিবে ; (খ) এইরূপ মূলধনী খরচার 
সুফল ভোগ করিবে ভবিষ্যতের লোকে, ত্বতরাং উহার বোঝা বহনের 
দায়িত্ব, খপ গ্রহণের মাধ্যমে, ভবিষ্যৎ বংশের উপর অপিত থাকা ভচিত। 
অবশ্য কোন কোন অর্থনীতিবিদ বঙ্গেন। থে মুলধনী ব্যয়ের জন্ 
সম্পূর্ণরূপে খপ গ্রহণ সঙ্গত নহে । কারণ এরূপ ক্ষেত্রে শাসকবর্গ অবাস্তব 
পরিকল্পন! কার্য্যকর্ধী করিতে প্রণোপিত হইবেন, এবং স্তায়দঙ্গত কর ধার্য্য 
না করিয়া নিরাপত্তার সীমা! লঙ্ঘন করিবেন । বিশেষভাবে, মুদ্্রান্ফীতির 
সময়ে এই ধরণের কার্্য_অর্থাৎ খণগ্রহণের দ্বারা পুজি ব্যস নির্বাহ 
ুদ্রান্ীতির প্রকোপ আরও বদ্ধিত করিয়া দিবে! মোটামুটি বলা চলে, যে 
জনসমগ্ির পক্ষে নিছক খণ গ্রহণের দ্বার! পুঁজি ব্যয় নির্বাহকর1 কেবলমান্ত 
মন্দার সময়েই বিধেয় ; যে সকল জনসমষ্টি অন্ন্নত (যাহাদের মধ্য হইতে 
যথেই কর সংগ্রহ কর। সম্ভব হয় না) অথচ যাহাদের সম্মুখে উন্নয়নের 
সম্ভাবনা প্রচুর তাহাদের পক্ষে উহা যুক্তিসঙ্গত 

পঞ্চমতঃ, কতিপয় ব্যয় আছে যেগুলি সাধারণত উৎপাদনশীল বলিয়া 
গণ্য করা ভয় না, কারণ এগুলি হইতে শীদ্বই আয়ের সম্ভাবনা থাকে না 
অথচ যেগুলি জাতির জীবনের মান উন্্ীত করিয়া! জনসমষ্টির সম্পদ উৎপাদন 
এবং ভোগের ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে বদ্ধিত করে, যথা শিক্ষা বিস্তারের জন্ 
ৰা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ব্যয় । এক্ষেত্রে & ধরণের ব্যয় খপ গ্রহণের তারাই 
নির্বাহ কর! উচিত, তবে পুনরায় এ ধরণের ব)য়-এর প্রয়োজন হইবার 
পূর্বেই & খণের অর্থ করলন্ধ অর্থের দ্বারা পরিশোধ করিয়া দেওয়া উচিত। 
অন্যথায় খপ ক্রমশঃই জমিতে থাকিবে এবং ক্রমাগতই বেশী করিয়া করের 
প্রয়োজন হইবে । 

0. 14. 0010017786176 010 6176 82106200610 08 ৪0 00661125] 000116 
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4578. সরকার যখন বিদেশীদের নিকট হইতে খগ সংগ্রহ করেন, 
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তখন এ খণের দরুণ হ্বদ প্রদানের এবং আসল পরিশোধের দ্বায়িত্ব দেশের 
উপর একটি প্রকাণ্ড বোঝ! হইয়া! দীড়ায়। এ সুদ প্রদানের জন্য দেশের 
লোককে আরও বেশী পরিশ্রম করিয়া এবং বিনিক্কোগ করিয়া মুল্যবান 
সামগ্রী উৎপাদন করিতে হইবে, এ সামগ্রী বিদেশে রপ্তানী করিয়া বিদেশের 
টাকা উপার্জন করিতে হইবে, এ টাকার দ্বারা বিদেশের নিকট দায় মিটাইতে 
হুইবে। বিদেশ হইতে ঝণগ্রহণ করিলেই প্রতি বৎসর জাতীম্ব আয়ের 
একটি বুহদংশ, অর্থাৎ জাতীয় উৎপাদনে একটি বৃহদংশ, দেশের বাহিরে 
পাঠাইয়া দিতে হয়। সেই অনুপাতে দেশের লোককে খাঁটিতে হইবে বেশী 
কিন্ত ভোগকাধ্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে। 

ইহার তুলনায় দেশের আভ্যন্তরীণ খণের বোঝা! অনেক হাল্কা । সরকার 
যখন দেশের লোকের নিকট হুইতেই খণ গ্রহণ করেন, তখন জাতীয় সম্পদ 
যাহা কিছু উৎপাদিত হয় তাহ! জাতিই ভোগ করিতে পারে । নিজেদের 
নাগরিকর্দের নিকট হইতেই কর আদায় করিয়। সরকার নাগরিকদদিগকেই 
সদ প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাতে দেশের মধ্যে কষ্টে উৎ্পার্দিত সামগ্রী 
বিদেশে চলিয়া যায় না? কর আদায় করিয়া যখন উহ্াব দ্বারা শুদ প্রদান 
করা হয় তখন ব্যয়যোগ্য উপার্জন কমিয়া যায় না, একের অর্থ অন্তের নিকট 
হস্তাস্তরিত হয় মাত্র। 


কিন্ত ইহাতে যদি মনে কর! হয় যে আত্যন্তরীণ খণ জনগণের উপর 
কোনও বোঝ! আরোপ করে না, তাহা হইলে ভুল করা হইবে । আত্যস্তরীণ 
খণেরও সামাজিক বোঝা আছে। আভ্যন্তরীণ খণের সুদ প্রদানের জন্য 
বাড়তি কর আরোপ করা হয়। এই বাড়তি করের টাকা! যাহাদের নিকট 
হইতে খণ গ্রহণ কর! হুইয়াছে তাহাদিগকে সরকাৰ প্রদান করেন। ইহাতে 
যথে্ পরোক্ষ বোঝ! সমাজের উপর চাপিগ্না যায়। সমাজের বিভিন্ন শুরের 
লোকেই সরকারকে ধার দিয়া থাকে ; বিশেষ করিয়া হ্বল্প সঞ্চয়ের প্রকল্প 
চালু হইলে অল্প আয়েব লোকেও সঞ্চয় করিয়া সরকারকে খপ দেয়। ইহ] 
ত্বেও দেখা যায় যে সরকারের প্রাপকদের মধ্যে অধিকাংশই হইল অপেক্ষা 
কৃত বিতশালী শ্রেণীর অন্তভূক্ত। কিন্তু সরকার যে কর সংগ্রহ করেন তাহার 
অধিকাংশই পরোক্ষ করের দ্বারা সংগৃহীত হয়-_অর্থাৎ সর্বসাধারণের 
নিকট হইতে । হ্বতরাং সরকারী খণের জগ্ত যখন সু প্রদান করা হুয় 
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তখন অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের অর্থ অপেক্ষাকৃত ধনীর নিকট হস্তাস্তরিত হয়। 
'অভাবগ্রস্ত লোকের টাকা অপেক্ষাকৃত বিভ্তশালী লোকের হাতে ষাওয়ায় 
ধনবণ্টনের বৈষম্য, কমিবার পরিবর্তে, আরও বাড়িয়া! যায় । দরিদ্রের হাতের 
অর্থ একান্ত প্রয়োজনীয় অভাব মিটাইবার কাজে প্রযুক্ত হুইতে পারিত, উহ! 
অপেক্ষাকৃত বিস্তশালীদের হাতে চলিয়! যাওয়ায় সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ 
কমিয়া গেল; বিস্তশাপী লোকে অভাব অনটনের জন্য ছুঃখ কষ্ট পায় না, 
'তাহাদের বাড়তি উপার্জনের বৃহদংশই অলসভাঁবে পড়িয়৷ থাকে। 


যদ্দি এক্সপও হইত যে যাহার্দের নিকট হইতে কর আদায় করা হইতেছে 
তাহাদের নিকটেই আুদ-এর টাকা পৌছাইতেছে (অর্থাৎ হাদ প্রদানের দরুণ 
বিভ্তহীনের অর্থ বিত্বশালীর নিকট যাইতেছে না সুতরাং ধনবন্টনের বৈষম্য 
বাড়িতেছে না) তাহ! হইলেও আভ্যন্তরীণ খণের বিদ্ধপ প্রতিক্রিয়া দেশকে 
ভোগ করিতে হয়। বাড়তি কর চাপিলেই তাহার কোন না কোন প্রতি- 
ক্রিয়! দেখা যায়। লোকের আয়ের উপর যদ্দি বেশী করিয়া কর আরোপ 
কর! হয় তাহা হইলে এঁ করের টাকা তাহার নিকট মুদরূপে ফিরিয়া 
আসিবে এই চিস্তা করিয়া সে আশ্বস্ত থাকিতে পারে না। বাড়তি কর 
চাপিলে, একই জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্ত তাহাকে আরও বেশী 
পরিশ্রম করিয়] বেশী উপার্জনের চেষ্টা করিতে হইবে। উহাতে স্বাস্থ্য নষ্ট 
হইতে পারে, অবকাঁশ ভোগ কমিতে পারে, যাহারা অবকাশকে কাজে 
লাগাইয়া! ভবিষ্যৎ উন্নতির চেষ্টা করিতেছিল তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে, 
যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি বেণী হইবে, উহ্বার জন্গ ব্যয় বাড়িবে। অধিকম্ত একই 
লোকের উপার্জনের টাকা লইয়া যখন উচ্থাকেই সরকার হ্বদ প্রদান করিবেন 
তখন এ সুদকে তাহার বাড়তি আয় ধরিয়া উহার উপরে আয়কর আদায় 
করা হইবে । তাছারই টাকা তাহার কাছে গেলেও উহার আয়কর বাড়িবে 
এবং তাহাকে আরও পরিশ্রম করিয়া উহ! পোবাইয়। লইতে হইবে। 
অধিকস্ত সরকারী খণের জন্য সুদ প্রদানের প্রয়োজনে বিত্বশালী লোকেদের 
উপর বেশী করিয়া কর চাপাইলে উহাতে শিল্পে ও বাণিজ্যে পুজি বিনিষ্কোগ 
কমিয়া যাইবে। ইহার কুফল সহজেই অনুষেয় ; ইহাতে কর্মসংস্থান এবং 
উপার্জনের স্তর কমিয়া যাইবে । 

ইহ] ছাড়া, আভ্যন্তরীণ খণ হইলেও খণের যে মনস্তাত্তিক প্রতিক্রিয়া! 
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আছে তাহাও বিবেচ্য । দেশের লোকের নিকটেই হউক বা বাহিরের 
লোকের নিকটেই হউক, সরকারী খণ জমিয়! উঠিতে থাকিলেই লোকের 
মনে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণ| শ্ছষ্টি হইতে থাকে | ইহাতে যদি বিনিয্বোগ- 
কারীর! সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, নিয়মিতভাবে তাহারা যে বিনিয়োগ করে লে 
বিনিয়োগ করিতে তাহারা যদি নিরুৎসাহিত হয়, তাহ হইলে বিনিয়োগের 
& ঘাটতির ফলাফল আতাতন্তরীণ ঝণের পরোক্ষ বোঝ! হইয়া ঈাড়াইবে । 


দললক»্ণ জআশ্রযাজস 
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4708. সমাজতান্ত্রিক দেশে উৎপাঁদনব্যবস্থার মোটামুটি সব কিছুই 
রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন। কিন্তু যে সকল দেশে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত 
কর হয় নাই সে সকল দেশে বেসরকারী শিল্পপতিরাই শিল্পের মালিক ও 
পরিচালক 1 তবে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো গ্রহণ না করিলেও অনেক দেশেই 
সরকার ক্রমিক শিল্প রাঙ্রায়ত্বকরণের নীতি গ্রহণ করিয়া! থাকেন। এই 
নীতির স্বপক্ষে নিম্নরূপ যুক্তি প্রদান কর! যাইতে পারে £ 

(১) বেসরকারী শিল্পপত্ির হাতে শিল্পের মালিকান! ও পরিচালনার 
ভাঁর থাকিলে সামাবদ্ধ উৎপাদক সঙ্গতির সবাপেক্ষা হু ব/বহার সম্ভব হয় 
না। শিল্পপতির! সেই সকল সামশ্রীতেই মুলধন নিয়োগ করে এবং অন্ঠান্ত 
উৎপাদক সঙ্গতি নিয়োজিত করে যাহার উৎপাদন হইতে তাহারা সর্বাপেক্ষা 
বেশী মুনাফা পাইবে__ইহাতে সাধারণের প্রয়োজনীয় জনকল্যাণকর সামগ্রীর 
উৎপাদন যে বেশী হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। বাষ্ যদি শিল্পের 
মালিক হয়, তাহ! হইলে জনকল্যাণের ভিত্তিতে উৎপাদনের আয়োজন 
করিতে পারে। 


228 মুদ্রা, বাণিজ্য ও রাষ্ত্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


(২) শিল্প প্রতিষ্ঠানের যে সকল মুনাফা হয় উহা বেসরকারী 
শিল্পপতিদেরই ঘরে যায়; উহার দ্বারা শিল্পপতিরাই ক্রমাগত ধনী হইতে 
থাকে, কিন্ত জনসাধারণের আধিক অবস্থা! তদন্ৃপাতে উন্নত হয় না। শিল্পের 
রাষ্্ায়ত্তকরণ ঘটিলে শিল্পের মুনাফ| রাষ্ট্রের নিকট যায় এবং রাষ্ট্রের দ্ষারা 
উষ্ভা জনকল্যাণের জন্ত ব্যয়িত হয়। 

(৩) নিজেদের লাভের অঙ্ক বাড়াইবার জন্য শিল্পপতিরা ক্রেতা 
সাধারণের সুথস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য করে না। রাষ্র যদি শিল্পের মালিক 
হয় তাহা হইলে উহাকে জনমতের চাঁপ অন্থভব করিতে হইবে, যে চাপ 
বেসরকারী শিল্পপতিদের উপর পড়ে না। সুতরাং রাষ্ট্র ক্রেতাদের শ্বখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা বিবেচনা করিতে বাধ্য হইবে । 

(৪) সাধারণ শি মালিকের নিকট শ্রমিক একজন উৎপাদক উপাদান 
ছাড়া আর কিছুই নহে; উৎপাদক উপদানগুলিকে যতই কম পারিশ্রমিক 
দেওয়া যায় ততই উৎপাদনকারীর বেশী মুনাফা । হবতরাং বে-সরকারী 
শিল্পে শ্রমিক নিম্পেষণ বেশী, ইহ্াতে শ্রমিক মালিক সংঘর্ষে উৎপাদন ব্যাহত 
হয়বেণী। কিন্তসরকারের নিকট শ্রমিক নিছক উৎপাদক উপাদানই নহে, 
উহ্ারা রাষ্ট্রের নাগরিক, জনগণেরই অংশ | ম্বতরাং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে রা 
শ্রমিক কল্যাণে অধিকতর তৎপর থাকে । শ্রমিকদিগকেও ব্যক্তিগত মালিকের 
পরিবর্তে দেশের জন্য অনুপ্রাণিত কর অধিকতর সহজ । 

(৫) বহু শিল্প আছে যেগুলির ক্ষেত্রে কলাকৌশলগত উন্নতি 
(11501001981 1000০550067) আধনের এবং যখোচিত পরিমাণে মূলধন 
সংগ্রহের ক্ষমতা বেসরকারী মালিকদিগের থাকে না। ফলে শিল্পের যথেষ্ট 
উন্নতি সাধন হয় নাঁ। কোনক্রমে উহা টিকিয়া থাকে, দেশের উপকারে 
আসে না! সরকার এইরূপ শিল্পের মালিক হইলে সরকার এ শিল্প সম্পর্কে 
'বশিষ্ট জ্ঞান আছে এবূপ লোক দেশের মধ্য হইতে সন্ধান করিয়া বাহির 
করিতে পারেন ঝা! বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আণিতে পারেন। বিদেশের 
সঙ্কিত সরকারের দৃতাঁবাস মারফৎ সম্পর্ক থাকে বলিয়া এবং বাণিজ্য 
প্রতিনিধি থাকে বলিয়! প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিন্ধপ পুঁজিসামগ্রী সংগ্রহ 
রিয়া আনা সরকারের পক্ষে সহজসাধ্য। শিল্প সংগঠন ও সম্প্রসারণের 
জন্ত এককালীন প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করাও সরকারের পক্ষে সম্ভব। 
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(৬) লোকসানের সম্ভাবনা আছে জানিয়াও দেশের প্রয়োজনে? 
অর্থাৎ কর্মসংস্থান বজায় রাখিবার জগ্ত বা দুশ্রাপ্যতা নিবারণের জন্ত-- 
উৎপাদন ব্যবস্থা চালাইয়! যাওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব, বেসরকারী 
শিল্পপতির পক্ষে সম্ভব নহে । ইহাতে মন্দার চাপ কাটাইয়া উঠ] সহজেই 
সম্ভব হয়। 

(৭) যত অধিক সংখ্যক শিল সরকারের মালিকানধীন হইবে অর্থনৈতিক 
কাঠামো পরিকল্পিত ভাবে গড়িয়া তুলা সরকারের পক্ষে ততই সহজ হইবে। 
ইহার কারণ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় দেশের মোট সঙ্গতির ন্ুুসমঞ্জস 
বিনিয়োগ প্রয়োজন | 

কিন্তু রাষ্্ায়স্তকরণের পক্ষে এই সকল বুক্তি থাকিলেও উহার বিপক্ষে যে 
কিছু বলিবার নাই তাহা নহে। রাষ্ট্রায়ন্তকরণ নীতির পরিপূর্ণ প্রয়োগের 
বিরুদ্ধবাদীর] নিয্নব্ধপ যুক্তি প্রদর্শন করেন £ 


(১) রাষ্রায়ত্ত শিলে রাজনৈতিক দলাদলির অনুপ্রবেশ ঘটে | দূলাদলির 
ভিত্তিতেই সরকার গঠিত হয়, হাতরাং সরকার-বিরোধী দলগুলি শ্রমিকদের 
মধ্যে সরকার বিরোধী প্রচারকার্ধ্য চালায়, দরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদিগকে 
উস্কানি দেয়! সরকারী শিল্পে অন্তর্থাতী কার্যকলাপ দেখিতে পাওয়া যায় । 
শ্রমিকরাঁও 'ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্ত--সরকার গঠনকারী দলকে 
যাহার। পছন্দ করে না, তাহারা যথোচিত আন্গত্য দেয় না। 

(২) সরকার শিল্পের মালিক হইলেই যে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক মধুর 
হইবে এব্সপ কোন নিশ্চয়তা নাই। বেসরকারী মালিক অর্থের দ্বারা 
শ্রমিককে সত্তষ্ট করিতে পারেন, সরকার আইনের দ্বারা শ্রমিককে হুমকি 
দিতে পারেন এবং দেশপ্রেমের নামে ফাকা বুলি শুনাইতে পারেন। 

(৩) বেপরকারী শিল্প মালিকরা শিল্প পরিচালনায় যে কর্মদক্ষত। 
দেখাইবেন বহুক্ষেত্রেই সরকারী কর্মচারীরা সে কর্মদক্ষতা দেখাইতে পারেন 
না। মনস্তাত্বিক পার্থক্যই ইহার কারণ। শিল্পের মালিক সব সময়েই 
জানেন যে শিল্পের লাভ লোকসানের উপর তাহার ব্যক্তিগত জীবনের 
সাফল্য নির্ভর করিতেছে! ম্বতরাং তিনি তাহার নিজের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
সাফল্যের জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। ইহার জন্য সর্বদাই ভাহাকে কম 
ব্যয়ে ভাল সামগ্রী উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। খরিদ্দারদের হববিধা 
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অন্থবিধার দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়। কিন্তসরকারী কর্মচারীদিগের বাধা 
বেতন, নির্দি্ট বেতন-বৃদ্ধি, সুনিশ্চিত পেনসন, চাকুরীর দৈর্ঘ্য অনুসারে 
পদোন্নতি এবং শাসনতন্্রের দ্বারা বাঁ আইনের দ্বার! চাকুরীর স্থায়িত্ব গ্যারান্টি- 
প্রদত্ত । সুতরাং শিল্পের সহিত তাহাদের চাকুরীর সম্পর্ক, ভাগ্যের সম্পর্ক 
নহে। ফলে, সরকারী কর্মচারীর ব্যবস্থাপনা বেসরকারী কর্মচারীদের 
গায় দক্ষ হয় না। 


(8) বে-সরকারী শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়তই নিজেদের 
মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতেছে | কে কত কম ব্যয়ে ভালে! জিনিস উৎপাদন: 
করিতে পারে এবং খরিদ্বারকে সন্তষ্তট করিতে পারে তাহার জন্য সকলেই 
চেষ্টিত থাকে । 

(৫) রাষ্ট্রের হাতে জনকল্যাণকর কার্য করিবার অনেক দায়িত্ব আছে। 
ইহার উপর আর শিল্প পরিচালনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ সঙ্গত নহে; বিশেষ 
করিয়া রাষ্র যখন বিভিন্ন পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উপায়ে শিল্প সংগঠন, শিল্প 
পরিচালনা, মূলধন বিনিয়োগ এমন কি মুনাফা ও মজুরীর হার এবং পণ্যের 
দামও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন, তখন রার্রায়ত্ব না করিয়াও উহার উদ্দেশ্য 
সাধিত হইতে পারে । 
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40৪. যে অর্থনৈতিক কাঠাযোর মধ্যে ব্যক্তিগত উদ্বোগেই ধনসম্পদ 
উৎপাদিত ও বশিত হয় তাহাকে ব্যক্তিগত উদ্োঁগাধীন অর্থনীতি বলা হয়। 
ব্যক্তিগত উদ্ভোগাধীন অর্থনীতির মোটামুটি বৈশিষ্টগুলি নিম়ন্ধপ £ 

(১) যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও উৎপাদক উপকরণের মালিক 
হইতে পারে এবং সে এ উৎপাদক উপকরণ কোন্‌ কাষে প্রয়োগ করিবে 
তাহা স্থির করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাহার আছে। 


(২) মালিক তাহার কারবার সম্প্রসারণ করিবে, কি সম্কুচিত করিবে 
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তাহা সে নিজেই স্থির করিবে, এ সম্পর্কে সরকার তাহাকে কোনও নির্ধেশ 
প্রধান করিবে না। 

(৩) মালিক তাহার কারবার বাড়াইবে কি কদাইবে তাহা মুনাফার 
উপর নির্ভর করে। যে কারবারে লাভ বেশী সেই কারবারে উৎপাদক 
সঙ্গতি বেশী নিয়োগ করা হুইবে, যে কারবারে লাভ কম সেই কারবারে 
উৎপাদক সঙ্গতি কম শিয়োগ কর] হইবে । স্থতরাং উৎপাদক সঙ্গতি বিভিন্ন 
কারবারের মধ্যে বন্টিত হইবে উতপাদানক।রীদের বিভিন্ন স্বার্থে, সমাজের 
সমগ্টিগত স্বার্থে নহে! 


(8) পণ্য বিক্রয়ের বা! ক্রয়কারধ্যের উপর কোন বাধা নিষেধ থাকে 
না। পণ্যের বাকাচামালের বা অন্ত কোন উৎপাদক উপাদানের দুশ্রাপ্যতা 
ঘটিলে উহ! দামের মধ্যে প্রতিফলিত হইবে। অর্থাৎ দুপ্রাপ্যত। ঘটিলে 
দাম বাড়িয়া যাইবে এবং বাড়তি দামই উহার চাহিদাকে সন্কুচিত করিয়। 
দিবে। স্থতরাং ছুষ্প্রাপ্য বস্ত লোকে আথিক ক্ষমত। অনুযায়ীই কিনিতে 
সক্ষম বা অক্ষম হইবে। 

(৮) দেশের ব্যবসায়ীর সর্বপ্রকার সামগ্রী আমদানী রগ্ডানী করিতে 
পারে। তবে আমদানী বপ্তানীর উপর নিয়মমত শুক্ক ধার্য থাকিতে পারে, 
এমন কি শিল্প সংরক্ষণের স্বার্থে আমদানী সামগ্রীর উপর অতিরিক্ত শুন্কও 
আরোপিত থাকিতে পারে। 

(৬) শ্রম ক্রয়-বিক্রয়ে কোন বাধা নিষেধ থাকে না। শ্রমিক তাহার 
শ্রম যে কোনও মালিককে বিক্রয় করিতে পারে এবং মালিক যে দামে 
তাহার পোষায় সেই দামে এবং যতখানি তাহার প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই 
শ্রম ক্রয় করিতে পারে | শ্রমের দাম, অর্থাৎ মজুরী, শ্রমের যোগান চাহিদার 
উপরেই নির্ভর করে। তবে সরকার শ্রমিকদিগকে অযথা নিম্পেষণের 
হাত হইতে বাচাইবার জন্য শ্রমিক রক্ষ। বা শ্রমিক কল্যাণ আইন রচনা 
করিতে পারেন । 

(৭) সর্বাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল যে উৎপাদন চাহিদার দ্বারাই 
নিয়ন্ত্রিত হয়। পু*জিপতিরা আসলে যাহা ইচ্ছা তাহা! উৎপাদন করিতে 
পারে না। তাহাদের স্বার্থই তাহাদিগকে সেই সামগ্রী উত্পাদন করিতে 
বলে যাহা বিক্রয় করা সম্ভব, এবং বিক্রয় করা কি সম্ভব এবং কতখানি 
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সম্ভব তাহা বাজারের চাহিদার দ্বারাই স্টিবীক্কত হয়। বাজারের অদৃশ্য 
হস্তের দ্বারা লাভের উৎপাদন কাজের উৎপাদনে পরিণত হয়। এ আবৃশ্য 
হত্তের ঘ্বার1! উপাজনের বণ্টনও নিয়ন্ত্রিত হয়। 

যে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগের দ্বারা ধন সম্পদের 
উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হয় না, উহা! নিয়ন্ত্রিত হয় কোনও কেন্দ্রীয় 
শক্তির দ্বার, হয় সরকার, না-হয় সরকারের দ্বার! গঠিত ও ক্ষমতা প্রদত্ত 
কোনও সংস্কা--তাহাকেই মোটামুটিভাবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামে! 
বল! চলে। পরিকল্পিত অর্থনীতির কতিপয় প্রধান বৈশিষ্ঠ্য নিয়ে প্রদত্ত 
হুইল £ 

(১) যে কোন ব্যক্তি উৎপাদক উপাদান সংগ্রহ করিয়া উহ] যে কোন 
উৎপাদনের কার্ষে প্রয়োগ করিতে পারে না। মালিক তাহার দ্বার! সংগৃহীত 
উৎপাদক উপাদানকে কোন্‌ কাজে পাগাইবে, উহার দ্বারা কি ধরণের বস্তু 
কতখানি উৎপাদন করিবে তাহা নিজেই সকল সময়ে স্থির করিবার অধিকারী 
নহে; উহা কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়া! দিবে । 

(২) কোন্‌ কারবার কতখানি করা হুইবে তাহা! ব্যক্তিগত মুনাফার 
উপর নির্ভর করিবে না, উহা নির্ভর করিবে সমাজের প্রয়োজনের উপর; 
সমাজের প্রয়োজন বিচার কর1 হইবে জনকল্যাণের তিস্তিতে । 


(৩) পরিকল্পন! সংস্কার দ্বারা, দেশের বিভিন্ন কারবারের মধ্যে উৎপাদক 
সঙ্গতির বন্টন সাধিত হয়। ইহ1 এব্পভাবে কর হয় যাহাতে দেশের 
মোট উৎপাদক সঙ্গতির সর্বাপেক্ষা হুছঠু ব্যবহার সম্ভব হয়। 

(৪) দেশের মধ্যেকার বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন্‌ সামী বেশী প্রয়োজন 
এবং কোন্‌ সামগ্রী কম প্রয়োজন তাহার একটি অগ্রাধিকার বিশ্তাঁস 
(7001165) করা হয়। যে সামগ্রী বেশী প্রয়োজন তাহার উৎপাদন 
যাহাতে অগ্রে হয় সেই উদ্দেশ্যে সরকার নানারূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহাষ্য 
দিয়া থাকেন! বিভিন্ন স্তর উৎপাদনের তাগ, (2:£০009£ 9:9৫005100 ) 
নির্ধারণ করিয়া দেওয়! হয় এবং এই তাগ. অনুযায়ী যাহাতে সকল প্রকার 
বন্তর উৎপাদন সম্ভব হয় তাহার জন্য সাহায্যদান ও শিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ 
করা হয়। 

(৫) ভিন্ন ভিন্ন শিল্পের মধ্যে অগ্রাধিকার বিস্তাস অন্বযায়ী এবং 
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উৎপাদনের তাগ, অনুষায়ী কোন্‌ ধরণের শ্রমিক বেশী প্রস্বোজন তাহা 
অন্নমান করিয়া]! লওয়৷ হয় এবং বিশেষ শিক্ষণ ব্যবস্থা ও হাধোগ হ্াবিধা 
প্রদানের ঘবার! সেই প্রকার শ্রমিক গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা! করা ছয়। 

(৬) আমদানী রপ্তানীর উপর রাষ্ট্রের স্বপরিকল্িত নীতি প্রক্নোগ কব! 
হয়--সমাজের আশ্ত ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন অনুযায়ী উহার নিয়ন্ত্রিত হয়| 

(৭) লোকের] তাহাদের ইচ্ছামত যে কোনও বস্তু যে কোনও পরিমাণে 
কিনিতে পারে না, লোকের ক্রয় কার্ধের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্ত হইতে পারে। 

(৮) সরকার অর্থনৈতিক জীবনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ এবং নিজেই 
শিল্প স্বাপন এবং ব্যবসায় পরিচালনায় অগ্রসর হন। 

0. 8. 2)1860585 11) 06106118 901 60013071010 [)181717100,. [৪ 
[91810791775 1)0381116 81209] 021)165118610 80710100 ? 

£108. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কেন করা হয়, উহার উদ্দেশ্য কি, উহাতে 
কি দ্বফল পাওয়া যায়, অর্থনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন প্রায়ই উত্থিত 
হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সুফল হইল নিয়ন্ধপ ঃ 

(১) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা অবাধ প্রতিযোগিতার কুফল দুরীভূত 
করা যায়; সব থেকে বড় কুফল হুইল, বৃহৎ শিল্পপতিদের মধ্যে সম্ঘবদ্ধতার 
স্থপ্টি এবং একচেটিয়] কারবার স্থাপশ॥ বিক্ষিপ্তভভাবে আইন রচনা! করিয়! 
ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়া উহার যথোচিত প্রতিকার করা সম্ভব হয় না। 
বলিষ্ট অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় উহার কুফল দুরীভূত কর] যার়। 

(২) জনসাধারণের আধিক অবস্থা ইচ্ছাপূর্বক উন্নীত করিতে হইলে 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা! অপরিহার্য্য। কারণ, পূর্ব হইতে চিস্ত। করিয়া এবং 
ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিয়া যদি অর্থনৈতিক অবন্থার উন্নতি ঘটাইতে 
হয় তাহা হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন বিভিন্ন উত্নন্ননমূলক কার্ষের মধ্যে 
অগ্রাধিকার বিষ্তান--কিসের উন্নয়ন আগে কর! হইবে এবং কিসের উন্নয়ন 
পরে করা হইবে, আগে যে শিল্পের উন্নয়ন কর! হইবে উহার জরন্ত অপর কোন্‌ 
শিল্পের উন্নয়ন আগে প্রয়োজন, এই সকল বিষক্ব স্থির করিতে হয়। অর্থ- 
নৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত সম্পর্কহীন যে বেসরকারী 
উদ্ভোগ ক্রিয়া করে, উহার একব্রিত হইয়া! সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক 
জীবনের এইরূপ অগ্রাধিকার বিল্তাস করিতে পারে ন! | 
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(৩) প্রায় সকল দেশেই ব্যাপক বেকারত্ব দেখিতে পাওয়া যায় । 
একদিকে প্রারকতিক সঙ্গতির পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় না, অপরদিকে মানবিক 
সঙ্গতি অকেজো থাকে । দেশে বেকারত্বের অর্থই হইল, উপায় থাকিতেও 
দারিদ্র বরণ এবং দেশের সঙ্গতির অপচয়। বিভিন্ন প্রকার শিল্প, কৃষি এবং 
ব্যবসা বাণিজ্যের হাসমঞ্জস উন্নয়নের দ্বারাই ইহার প্রতিকার করা সম্ভব । 


(৪) ঠিকমত পরিকল্পন1 রচনা করিলে এবং &ঁ পরিকল্পনা অনুযায়ী 
প্রচেষ্টা প্রয়োগ করিলে, দারিদ্র্য ও অর্থ নৈতিক ক্লেশ দূরীকরণে সরকারকে 
সহযোগিতা দ্বিতে জনগণ প্রেরণ! বোধ করে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার 
দ্বারা জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং উৎসাহকে দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে 
প্রয়োগ কর] যায়। 


(৫) ধনবণ্টনের অসাম্য পুজিবাদী সমাজের একটি অভিশাপ--ইহাতে 
মানুষে মানুষে অহেতুক ভেদাভেদ স্থষ্টি হয়, পাথিব দুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ভোগের 
সুযোগে প্রভূত পার্থক্য স্থষ্টি হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবনের মান 
কব্রিমভাবে অবনত থাকে । একমাত্র ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার 
মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রণ ও উন্নীত করিয়াই যুগ- 
যুগান্ত ধরিয়া ধনবণ্টনের সঞ্চিত বৈষম্য দূরীভূত করা যায়। উহার বিকল্প 
হইল বিপ্লব । 

(৬) প্রত্যেক দেশেই সরকারের সাধারণ ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই শিল্প, 
ব্যবসা বাণিজ। এবং সাধারণভাবে অর্থনৈতিক জীবন প্রভৃতভাবে নিয়ন্ত্রিত 
ও প্রভাবান্বিত হয়। সরকারের করনাতি, ব্যত্ননীতি, মুদ্রানীতি, বৈদেশিক 
বিনিময় নিয়ন্ত্রণ। আমদাশী রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ, প্রভৃতি শাভাবিক কাজকর্মের 
দ্বারা শিঈমালিক ও জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবন সরকারী নিয়ন্ত্রণের 
মধ্যে আসিয়া যাঁয়। |কস্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে প্রযুক্ত এই সকল 
নিয়ন্ত্রণ একান্তই খাপছাড়। ; যে ক্ষেত্রে যেরূপ বিচ্ছিন্ন সমস্ত দেখ! দেখু সে 
ক্ষেত্রে তখনকার মত বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা অবলম্িত হয়; ইহাতে ঠিক উপকার 
হয় না। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক জীবনের বিভিম্ন দিকে সুলমন্বিত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিলে অনেক বেশী উপকার হয় । 

(৭) দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য যখন বেসরকারী মালিকদের হাতে থাকে, 
উবার উপর যখন কোনও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ুক্প ও সমন্বয় থাকে না, 
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তখন ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে একটি চিরস্তন অস্থিরতা থাকিয়া! যায়। 
বাণিজ্যচক্র ("502 ০5০০) এই অস্থিরতার রূপ। বাণিজ্যচক্রের 
পরিবর্তনে, কখনও পরম সমৃদ্ধি কখনও চরম মন্দা স্ষ্টি হয়। অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনার দ্বারা এই অস্থিরতা দুর কর! যায় এবং উচ্চহারে উপাজন এবং 
কর্মসংস্কানকে স্থিতিশীল করা যায়। 

(৮) বেসরকারী শিল্পোগ্যোগের মধ্যে যে প্রতিযোগিতামূলক অপচয়: 
হয়” সরকারী কর্তৃত্বাধীনে স্ুসমগ্জদ পরিকল্পনা রচন1 ও কার্য্যকরী করিলে 
সেই অপচয় নিরোধ করা যাঁয়। সকল উৎপাদক সঙ্গতি উন্নয়ন কাধ্যেই 
নিয়োগ করা যায়| 
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কেহ কেহ অতিমত দেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজে কোনও ঘুষ্ঠু পরিকষ্মনা 
রচনা ও উহ্বার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নহে। ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদক 
সঙ্গতির ব্যক্তিগত মালিকানা স্ুপ্রতিষিত। শুধু তাহাই নহে, এখানে অবাধে 
প্রতিযোগিতা] এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যযে সামঞ্জস্য বিধান শ্বীকত। উদার 
গণতান্ত্রিক শীতি অনুসারে নাগরিকর্দের সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং ব্যবসা 
বাণিজ্যের স্বাধীনতা সমেত সর্বপ্রকার ব্যক্ষিপ্বাধীনতা শাসনতন্ত্রের দ্বারা 
স্বীকৃত। একপ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা! কর! সম্ভব নহে, কারণ পরিকল্পনা সার্থক 
করিবার জন্য উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের পরিপূর্ণ 
নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ প্রয়োজন । দেশের জমগ্র উৎপাদক সঙ্গরতির একত্রীকরণ 
এবং সেই উত্পাঁদক সঙ্গতিকে বিভিন্ন উত্পাদন প্রচেষ্টার মৃধ্যে স্বসমগ্রসভাবে 
বণ্টন_ইহাই পরিকল্পনার মুলকথা এবং ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক অর্থ- 
নৈতিক কাঠামোয় ইহা কর! প্রায় অসম্ভব; সুতরাং, ইছাদের মতে, 
ধনতাস্ত্রিক সমাঁজে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা সম্ভব নছে। 

কিন্ত এই মত সম্পূর্ণতঃ গ্রহণ কর] যায় না। ধনতাষ্ত্িক সমাজেও 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা? করা এবং পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
চেষ্টা যে সম্ভব তাহা যুদ্ধের পূর্বে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার দ্বারা এবং 
যুদ্ধের পরে ভারত, পাকিস্বান, মালয়েশিয়া! প্রভৃতি দেশের অভিজ্ঞতার দ্বারা 
প্রমাণিত হুইয়াছে ! বরং ব্যক্তি মালিকানার সমাজে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা 


236 মুদ্রা, বাণিজ্য ও বাহীয় অর্থ-ব্যবস্থা 


আরও বেশী করিয়া প্রয়োজন। সম্পত্তির মালিকানা! যখন সমাজের বা 
রাষ্ট্রের হাতে থাকে, তখন হষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে কিছু না কিছু নিয়ন্ত্রণ অপরি- 
হার্য্য হইয়া পড়ে । কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার অর্থনীতিতে, অবাধ বাজারের 
শক্তি না পারে প্রয়োজনীয় উৎপাদন স্থপ্টি করিতে, না পারে সম বণ্টন 
আনিতে ১ এক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয়! 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা! ঠেকাইয়! রাখ! সম্ভব নহে, কাম্যও নহে। ইহার 
কারণ, পুঁজিতাস্বিক সযাজেও ব্যক্তিগত ধনসম্পদ্দ প্রয়োজন বোধে সমাজের 
হিতার্থে নিয়োজিত হইবে এবং গণতস্ত্রের আদর্শ ষেনিছ্ছক নাগরিকের ভোটা- 
ধিকারই নহে, সাধারণ মানুষের কল্যাণ, ইহা স্বীকৃত হুইয়াছে। এই 
উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক দেশেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর সরকার নানাভাবেই 
নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন । সকল দেশেই এই নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ£ই বাড়িয়। 
যাইতেছে । সরকারের স্বাভাবিক কাজকর্মের ক্রমাগত সম্প্রসারণ এই 
নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল ক্রমশঃই বাড়াইয়া দিতেছে। স্বতরাং ধনতান্ত্রিক 
কাঠামে! বিশিষ্ট গণতান্ত্রিক দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যথেষ্ট সম্ভব। তবে 
ফ্যাসিবাদী বা সাম্যবাদী দেশের স্তায় ধনতাস্ত্রিক সমাজে অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পন] দ্রুত ফল দিতে পারে না। 
3.4. 0৩ ৪ 07161 60181081075 10016 08 হা01360 ৪001001)%, 
(081. 8. 00) 1957) 
&108. দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সরকারী উদ্ভোগ এবং 
বেপরকারী উদ্ভোগ পাশাপাশি অবস্থান করিলে উহাকে মিশ্র অর্থনীতি বল। 
হয়। এক্ষেত্রে উৎপাদক সঙ্গতির সবাকছুই বাট্রমত করা হয় না? শিল্প প্রতিষ্টা 
কর! এবং শিল্প সম্প্রসারণের দায়িত্ব দেশের শিলিপতি ও ব্যবসায়ীদিগের 
উপরেই ছাড়িয়া রাখা হয়? বেসরকারী অংশের এই সকল শিল্প বাণিজ্যের 
উপর বার যেনিয়ন্্রণ প্রয়োগ করে লা তাহ] নহে) লাইসেন্স, পারমিট, 
বাধ্যতামূলক বিক্রয়, দাম নিয়ন্ত্রণ, পুজি সংগ্রহে অনুমোদন, উৎপাদিত 
পণ্যের গুণ অনুমোদন, কারবারের গঠনপ্রণালী অনুমোদন, হিসাব পরীক্ষা 
প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে ও উপায়ে সরকার বেসরকারী শিল্প ও ব্যবস! 
বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। শুধু নিয়ন্ত্রণই নহে, বেসরকারী শিল্পকে 
সরকাঁর নানাভাবে উৎসাহ এবং সাহায্যও দিগ্বা থাকেন | বিশেষ করিয়া 
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অনুন্নত দেশে, ব্যক্তিগত উদ্বোগে প্রতিচিত শিল্পের প্রধান সমস্যা হইল 
যথেষ্ট পরিমাণে মুলধন সংগ্রহ করা; এই জমস্তার সমাধানে সরকার 
নানাভাবে সহায়তা দিয়! থাকেন। 

কিন্ত মিশ্র অর্থনীতিতে সরকার শিল্প স্বাপনা ও ব্যবসায় পরিচালনায় 
ক্রমবর্ধমান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে সকল শিল্পে প্রভূত পরিমাণ 
পুজি প্রয়োজন হয় অথচ প্রথমদিকে উহা হইতে যথেই পরিমাণে মুনাফা 
অর্জন ঘটে না, কারপ এ শিল্প যে উপকার দেয় তাহা পরোক্ষ সামাজিক ও 
সমষ্টিগত উপকার (যথ|। রেলপথ, টেলিফোন ইত্যাদি), সেই সকল শিক্সে 
সরকারী উদ্যোগ সক্রিয় হয়। আবার ঠিক ইহার বিপরীতও ঘটে ; অর্থাৎ 
অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতির দরুণ যে সকল 
শিল্পে বা ব্যবসায়ে সহজেই মুনাফা অঞ্জিত হয় সেই সকল শিল্প বা ব্যবসায় 
সরকার ক্রমশঃই স্তাপন করিতে অগ্রপর হন। ইহার কারণ, সহজে 
অজিত এই মুনাফা ধনীকে আরও ধনী করিবার কাজে নিয়োজিত না হুইয়া 
দরিদ্রের দারিদ্র্য লাধবের কাজে নিয়োজিত হইতে পারে । আবার যে 
সকল শিল্প মূল বা ভিত্তিমুূলক শিল্প (যথ! রাসায়নিক শিল ব! লৌহ বা কয়লা), 
যেগুলির যথোচিত সম্প্রপারণ না|! ঘটিলে সমগ্রভাবে দেশের শিল্পোন্নয়ন 
ব্যাহত হয়, যাহাদের উন্নয়নের উপর অন্তান্ত বিবিধ শিল্প ও ব্যবস। 
বাণিজ্যের উন্নয়ন নির্ভরশীল, সরকারী উদ্যোগে সেই সকল শিল্প স্থাপিত ও 
পরিচালিত হওয়া অপরিহার্য হইয়! পড়ে । 

তবে মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারী শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত 
বেসরকারী শিল্পবৃণিজ্যের যথাযথ সামগ্রন্ত বিধান প্রয়োজন। এই 
সামঞ্জস্য বিধানের সাফল্যের উপর মিশ্র-অর্থনীতির সাফল্য নির্ভর করে। 

0.5. 7819 60010070106 19191711736 ? 10180115516 01১6601259৪ 
01 90071070010 [01870101178 

4008, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলিতে কি বুঝায় এ বিষয়ে ভিন্ন তিন 
লেখকের আলোচনার তিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। পরিকল্পনার 
মূল কথা হইল, সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের যাহাতে উন্নতি ঘটে, 
জন-সমষ্টির সকল শ্রেণী ও লোকে যাহাতে সাধ্যমত অর্থনৈতিক উন্নতি 
লাভ করিতে পারে সেইরূপ হ্বযোগ দ্বিধা কৃষ্টি করা। একটি নির্দিষ্ট 
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কর্তৃপক্ষের দ্বার এই পরিকল্পনা কর! হয়; দেশের সম্পদ কিভাবে কোন্‌ 
কাজে ব্যবহার কর! হইবে তাহার আদেশ নির্দেশ দানের ক্ষমতা এই 
কর্তৃপক্ষের আছে। “সমাজতগ্রবার্দের অর্থনীতি” শীর্কক গ্রন্থে ডিকিনসন 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার এইন্ধপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন £ ৮,০0002010 
01810101706 15 01600810105 06 018101 2০01010710 0601510175--%1786 
200 170 0011010 15 60 02 10:০000০20 200 00 71900010153 0 706 
৪110908620--55 0156 607:5010905  050181017 06 2. 06061001181 
80619011055 010 00210951501 2. 00101916510 0155156 51116 0৫6 610০ 
2০010000930 55000) 89 ৪. ড/1)0]৩.৮ অর্থাৎ পঅর্থনৈতিক পরিকল্পনা হইল 
প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, কোন্‌ বন্তব কি পরিমাণে 
উত্পাদন করা হইবে এবং কাহাকে উহার দায়ি দেওয়া! হইবে। ইহা 
কর] হইবে, কোনও সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের হুচিস্ভিত সিদ্ধান্তের দ্বারা এবং সমগ্র 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাপক সমীক্ষার তিত্তিতে |” 

কোনও নিদিষ্ট উদ্দেশ্যকে সফল করিখার জন্তই পরিকল্পনা করা হয়। 
পরিকল্পনার উদ্দেশ্বকে সাধারণ বা ব্যাপক উদ্দেশ্য এবং নিদিষ্ট বা সীমাবদ্ধ 
উদ্দেশ্য---এই ভাবে ভাগ করিতে পারা যায়| 

ত্বয়ী ভিত্তিতে উত্পাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন এবং প্রয়োজন বোধে এ 
উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন-.ইভাকেই মোটামুটি পরি কল্পনার 
ব্যাপক বা সাধারণ উদ্দেশ্য বলা চলে | এই উদ্দেশ্যকে কিছুটা চরমপন্থী 
(2৪1081) বল! চলে, অর্থাৎ যখন অর্থনৈতিক কাঠামোর কোন না কোন 
মৌলিক পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করা হয়, যথা কষিগত অর্থনীতিকে 
শিল্পগত অর্থনীতিতে ব্ূপায়ণ। সাধারণ ব| ব্যাপক উদ্দেশ্য রচনায় ভোগ- 
সামগ্রী উৎপাদনের উপর গুরুত্ব অপেক্ষ। উৎপাদক সামগ্রী উৎপাদনের উপর 
আধকতর গুরুত্‌ প্রদান করা হয়। ইহা ছড়া, সাধারণ উদ্দেশ্বের মধ্যে 
ধনবণ্টনের বৈষম্য দুর করিবার উদ্দেশ্যও অভ্ভূক্ত থাকে; সকল 
সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় ধপখণ্টনের বৈষম্য দূর করা আদর্শরূপে বা ব্যাপক 
উদ্দেশ্কূপে গণ্য কর] হয়। 

শি্দি্ইট ব! সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য হইল অর্থপসৈতিক জীবনের কোনও আশু 
প্রয়োজন মিটানো। অর্থনৈতিক জীবনের কোনও ভারসাম্য পৃনরুদ্ধারের 
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জন্য বা বিশেষ ধরণের জাতীয় আকাঙ্খা মিটাইবার জন্য কোনও পরিকল্পনা 
কর] হইলে উবার উদ্দেশ্য হইবে সীমাবদ্ধ বা নির্দি্। বাণিজ্যচক্রের মন্দার 
প্রতিকার বা কুটির শিল্পের প্রসার বা সামরিক শক্তি অজ্জন-_-এই ধরণের 
উদ্দেশ্টকে সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য বলিয়া ধর! হয়। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের নয়! ব্যবস্থার 
পিছনে বা জার্মানীর চারসাল1 পরিকল্পনার পিছনে এইকপ নিদি্ 
উদ্দেশ্য ছিল। 


জলোদশ্ণ জশ্যাল 


অর্থনৈতিক কাঠামো (06977077070 ১ড৪16779) 


0. 1. 118609 016 101) 08101691161 2 [05 07810 ড011 
[07070905365 &০ 28700%9 115 06160%5 % (7.8. 1951) 

4008, ধনতন্ত্রের মূলকথা হইল, জমি ও পুঁজি এই ছুইটি প্রধান উৎপাদক 
উপাদান্রে বাঞক্তিগত মাপিকানা। যে কোঁণও ব্যক্তি জমির মাপিক বা 
পুজিসামগ্রীর মালিক হইতে পারে এবং উহ্বার ভিত্তিতে যে কোন সামগ্রী 
উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারে ব! ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাপূত হইতে পারে । 
আপনার চাতুর্ধ্য ও কর্মক্ষমতার দ্বারা অর্ধক উপাজন করিয়া যে কোন ব্যক্ষি 
পুঁজি সংগ্রহ করিয়া! পুজিপতি হইতে পারে। কাহারা পুঁজিণতি হুইবে 
এবং কাহার] নিষ্ছক শ্রমিক হইবে তাহা জনসমষ্টির মধ্যে অবাধ 
প্রতিযোগিতার দ্বারাই নির্ধারিত হইবে। 

শ্রমিক ও মালিকের অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারা শ্রমিকের মঞ্জুরী 
নির্ধারিত হুয়। ধনতত্্ব মনে করে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজন্বার্থের ম্বারাই 
অথনৈতিক ক্রিয়াকলাপে প্রবৃত্ত হইলে সমগ্র সমাজের স্বার্থ রক্ষিত হয় এবং 
অর্থনৈতিক অগ্রগতি স্ষ্টি হয়। ইহার যুক্তি হইল, সক্লেই নিজেদের শ্বার্ধে 
যথাসভ্ভব অপ্রিক উপার্জনের জন্য চেষ্টিত, সেই উদ্দেশ্ে প্রত্যেকেই তাহার 
উৎপাদক উপাদান সেই উৎপাদন প্রক্রিয়াতেই নিয়োগ করে যেখানে 
উহা! সর্বাপেক্ষা উৎপাদনক্ষম হইবে। উৎপান্ননকারীদের মধ্যেও অবাধ 
প্রতিযোগিতা, আবার উৎপাদনকারী ও ভোগকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা 
ধনতান্ত্বিক সমাজের অন্ততম বৈশিষ্ট্য | 
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ধনতাস্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো পৃথিবীর সকল দেশেই দীর্ঘকাল যাবৎ 
বলবৎ ছিল এবং এখনও অনেক দেশেই আছে | যে সকল দেশে আছে সে 
সকল দেশে উহ্বার আদিমরূপ কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে । তথাপি 
ধনতাস্ত্রিক কাঠামোর কতিপয় গুরুতর কুফল দেখিতে পাওয়া যায় । 

প্রথমতঃ, ধনবণ্টনের প্রভূত বৈষম্য ধনতস্ত্রের অন্যতম কুফল ; বস্ততঃপন্ষে 
ইহাই ধনতত্ত্রের সর্বাপেক্ষা! গুরুত্বপূর্ণ কুফল । ইহার দরুণ সমাজের একস্রেণী 
অগাধ ধনৈশ্বধ্য এবং আর এক (ও বৃহত্ুর শ্রেণী) চরম দৈন্ত ভোগ করে। 
ধনী ও দীনের মধ্যে প্রতিযোগিতায় ধনী আরও ধনী হয়, দীন দ্রীনতর হয়। 
সমগ্রতাবে মানুষের ছুঃখ বাডে। শুধু তাহাই নহে,দরিদ্রশ্রেণী যে অর্থাভাবে 
জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনিতে পারে না, তাহাতে দেশের 
অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ হয়। লোকের আয় না থাকিলে, ব্যয় ক্ষমতা! 
থাকে না এবং লোকে ব্যয় করিতে না পারিলে প্রয়োজনীয় জামখ্রী 
উৎপাদনের আয়োজন করিয়া লাভ হয় না। 

ঘিতীয়তঃ, ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাধীনত৷ থাকিবার দরুণ পুজিপতিগণ 
সেই সকল সামগ্রী উৎপাদনেই পুজি নিয়োগ করে যে সামগ্রীর উৎপাদন ও 
বিক্রম হইতে তাহাদের ব্যদ্কিগত মুনাফা হইবে সর্বাধিক। হুতরাং 
প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ছুশ্প্রাপ/ত1 থাকিলেও, বিলাস সামগ্রী অপেক্ষাকৃত 
সহজলভ্য হইতে পারে । দেশের অর্থনৈতিক গঠনের মধ্যে ভারসাম্য 
থাকে শা। 

তৃতীয়তঃ, পুজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমিকদের স্ান হয় নিচে) 
ব্যক্তিগত মুনাফাসন্ধানী পু"্জিপতিরা শ্রমিকদিগকে যতটা সম্ভব কম 
পারিশ্রমিক দিবার চেষ্1! করে । বেকার থাকা অপেক্ষা কম মভুরীতে কাজ 
করা শ্রেয় বলিয়া শ্রমিকরা কম মজুরীতেই কাঁজ লইতে বাধ্য হুয়। 

চতুর্থত:, দেশে বেকারের সংখ্যা থাকে প্রচুর। কখনও এই সংখ্য। 
কিছুটা কমে কখনও খুব কাড়ে। বন্তুতঃপক্ষে দেশে বেশ কিছু সংখ্যক 
লোকের বেকার থাকাই পুঁজিপতিদের স্বার্থানকুল ১ উহাতে মজুরীর হার 
কম পাকে, আবার প্রয়োজন হইলেই দেশের মধ্যে বেশী করিয়া শ্রমিক 

ওয়া যায়। 
পর্চমৃতঃ, পু*জিতান্ত্রিক অঞনৈতিক কাঠামোয় বাণিজ্যচক্রের উঠতি 


অর্থনৈতিক কাঠামো 24] 


পড়তি সর্বদাই চলিতে থাকে । ইহার কারণ হুইল যে, পু"জিতাঙ্িক ব্যবস্থায় 
বিনিয়োগকার্য্য (29565007615 ) নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থের ভ্বার। পরিচালিত, 
সমষ্টিগত স্বার্থে কোনও অভিন্ন কর্তৃপক্ষের বার! নিয়ন্ত্রিত নহে । 

যষ্টত:, পু জিপতির! যেরূপ পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতে পারে 
সেইরূপ পরস্পরের মধ্যে বুঝাপড়া করিয়া একচেটয়া কারবার স্থাপন 
করিতেও পারে। প্রতিযোগিতা করিলে বছ পামাজিক অপচয় হয় আবার 
একচেটিয়া কারবার স্থাপন করিলে সমাজকে শোষণ কর] হয়। 

ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্বার এই সকল অন্থবিধা বর্তমানে সকল ধনতাস্ত্রিক 
দেশেই অনুভূত হইয়াছে; ভোটাধিকারের মাধ্যমে সর্বসাধারণের হাতে 
ক্ষমতা আসায়, ধনতাস্ত্িক দেশের সরকারকে ধনতন্ত্রের কুফল দূর করিয়া 
ব্যক্তিগত উদ্যোগের ্বফল যাহাতে লাভ করা যায় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে 
হয়। এই উদ্দেশ্যে সাধারণ যে নকল পদ্ধতি অবলশ্বিত হইয়া থাকে সেগুলি 
হইল নিয়ন্প £ 

প্রথমতঃ, ধনবন্টনের বৈষম্য দূর করিবার জন্য একদিকে করধার্ধ্য 
এবং অন্থদিকে অর্থলাহায্য এই ছুই পদ্ধতি অবলঙ্ষিত হইয়া! থাকে। কর 
প্রদানের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতোকে কর প্রদান করিবে এই নীতি অনুযায়ী 
আধুনিক যুগে ক্রমবর্ধধান হারে করধার্ধ্য করা হইয়া থাকে ? উচ্চতর আয়ের 
উপর চড়া হারে করধাধর্য করিয়! নিম্ততর আয়ের লোকেদের কর হইতে 
যধাসস্ভব অব্যাহতি দিলে এবং এ করলব্ধ অর্থ দরিদ্রদের যাহাতে উপকার 
হয় সেই উদ্দেশ্যে ব্যম্ব কারিলে (যথা অবৈতনিক শিক্ষা, সিয়তর আয়ের 
লোকেদের জঙ্ত বিনা পয়সায় চিকিৎস|) ধনবণ্টনের বৈষম্য কিছুটা! কমানে! 
যায়। ইহাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিক্কা গণ্য করিলেও, বাস্তবক্ষেক্রে 
সকল ধনতাস্ত্বিক দেশেই এই ধরণের ব্যবস্থা প্রবতিত হইয়াছে । 

দ্বিতীষতঃ, ধনতান্ত্রিক সমাজে যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হইবার 
সম্ভাকন! দেখা যায়,অর্থাৎ দরিদ্রের প্রয়োজনীয় সামখী কম, ধনীর 
বিলাস সাঙগ্রা বেশী--উহা বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা কিছুটা সংশোধন 
করা যায় । অনেক ফ্েশেই এই পদ্ধতি বাস্তবে অবলম্বিত হইয়াছে । যে সকল 
বন্ত সমাজের জামগ্রিক ছিতার্ধে বেশী বা আগ প্রয়োজন নহে সে সকল 
বস্তু উৎপাদনের জন্য অর্থ বিনিয়োগে সরকার অনুষতি দেন না; জনসাধারণেক 

16 


242 যুদ্রা, বাণিজ্য ও রাম্রীয্ন অর্থ-ব্যবস্থা 


দ্বার্থে যে সকল বদ্তর বেশী প্রয়োজন সেই সকল বস্তর উৎপাদনের জন্য 
বিনিয়োগে সরকার অন্মতি দেন এমন কি আথিক সাহায্য দিয়া উহাতে 
উৎসাহও দিতে পারেন। 

ভূভায়তঃ, শ্রমিক রক্ষা আইন রচনা করিয়া শ্রমিক্দিগকে অত্যধিক 
পরিশ্রম এবং শোষণের হাত হইতে রক্ষ! করিতে পারা যায়, অপরদিকে 
শ্রমককল্যাণ আইন চালু করিয়া শ্রমিকদিগকে নানাবিধ সুখ সুবিধা 
দেওয়া যাইতে পারে । ন্যুনতম মজুরী নিধর্শরপ করিয়া এবং মুনাফা বণ্টনের 
ব্যবস্থ। করিয়া ও শ্রমিকদিগের স্টাষ্য প্রাপ্য যাহাতে তাহার! পায় তাহার 
ব্যবস্থ। করা যাইতে পারে । 

চতুর্থ, অযথা শ্রমিক ছাটাই প্রতিরোধ করিয়। ও শ্রমিক নিয়োগ 
কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বেকারের সংখ্যা কমানে! যাইতে পারে। অপরদিকে 
সরকার মুদ্রাশীতি ও রাজস্বনীতি প্রেয়োগ এবং শিজেদের নির্মাণ কার্ষের 
কর্ম্থচী ঠিকমত সাজাইয়া দেশের কর্মসংস্কান বৃদ্ধিতে সাহাধা করিতে 
পারেন । 

পঞ্চমতঃ, উপরোক্ত পদ্ধতিতে, অর্থাৎ মুদ্রানীতি, রাঁজস্বনীতি এবৎ 
সরকারী নির্ম'ণ কার্ষের নীতি যথাষথ প্রশ্গোগের দ্বার, বাণিজ্যচক্রের 
দ্বারা স্পষ্ট অস্থিত। দূরীভূত করিলে এবং কর্মসংস্কানকে উচ্চন্তরে বাধিয়। 
রাখিবার চেষ্টা করিলে, ধনওান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল কিছুটা দূরীভূত করা 
যায়। 

বষ্ঠতঃ, জনদাধারণের স্বার্থে একচেটিয়া কারবার গঠনে যথোচিত 
পদ্ধতিতে বাধ! দিলে এবং পু'জিপতি উৎপাধশক।রীরা যাহাতে এক জোট 
হইয়। ক্রেতাসাধারণকে শোষণ করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার 
দায়শ্টুত্তি নিষেধ করিয়া দিলে ধনতান্ত্িক ব্যবস্থার অপকার কিছু দুর 
হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক ধনতাম্তিক দেশেই এই ধরণের কোন না কোন 
ব্যবস্থা গৃহীত হৃইয়াছে। 

অনেকেই কিন্ত মনে করেন যে ধনত্ত্রের নানাবিধ কুফল বিবিধ বিচ্ছিন্ন 
বাৰস্থার দ্বারা সংযত করিবার চেষ্টা করিলেও উহার যথার্থ সার্থকতা নাই। 
একমাত্র জমি ও পুজির পরিপূর্ণ ব্বাষ্ট্ায়ভ্তকরণের দ্বারাই__অর্থাৎ সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার দ্বারাই, ধনতস্ত্রের কুফল দূরীভূত করা সম্ভব । 
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4178, সমাজতগ্ববাদ কাহাকে বলে এ সম্পর্কে অথনীতিব্দ ও চিন্তা- 
শাহকদের হন্ধা মতের পার্ধক তান্ছে। তবে সমাজিতগুবাদের মুল 
কগ! হইল যে অধঠনৈশিক ক্ষেএে সমাজের অকল উত্পাদক-সঙ্গতি সমগ্র 
সম'জের কতার্থে£ 'শয়োজত হওয়া প্রয়োজন | গে অর্থটনাতিক ৰাবস্থায় পেশের 
মধ্যেকার মুটিমেয় পুজিপতিশ্রেণী দেশের সমগ্র উৎ্প!দক সঙ্গতিকে নমুস্ত্র 
কগে সেই বাবস্থার রঠেত করাই প্মাঙ্গতহবাদের মূল আদর্শ। মা!লকশরণী 
উৎপাদক সঙ্গাঙর মাংলক খ'লয়া শ্রমিকগণ নিজেদের সঙ্গতির দ্বারা নিজেরা 
উত্পাদন কবিতে পারে না, তাহারা মালিটধি,গর লিকটেই নিজের শ্রম 
বিক্রয় ক'রতে বাধা $য়। ডি অকেজে। কাচাম্লকে যে তৈরী আম গ্রীতে 
রূপান্তরিত কাকা মুল্যগান পণো পারত কক! ৫য়। অর্থাৎ উদ্তত মুল্য স্যছি 
কর] হয়, তাহার সযগ্র কৃতিত্ব মেশশতী আমক শ্রেণার, ইহাই পনাজতত্ত্র 
বাপীদের মত। মাঁলিকশ্রেণী নিছক পরানো, অমিকদের দ্বারা উৎপাদিত 
“উদ্বত দুলয” ইহারা গ্রাস করিয়া বিজ্রবান হয়| দেশে অসংখ্য শ্রমিক, কিন্ত 
বিনিয়োগের ক্ষমতা একমার পু জিপাতিদের ভাতে৯ থাকায়, দেশের কর্ম 
সংস্থানের কতবাশি অবকাশ থাকিবে তাহ! পুঁগ্গিপতিদের দ্বারা শিধারিত। 
আুতরাং আমিকশ্রেণা বাধা হইয়া অঙ্যল মজুগীতেই কার্য গ্রহণ করে। 
ইছাই পুঁজিপতি বর্তৃক শ্রমিকশ্রেণীর শোষণ । শোষিত শ্রানকশ্রেণী চির 
দরিদ্র থাকে । সমাজের ধনীশ্রেণী ৪ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ধনবণ্টনের বৈষম্য 
হয় প্রভৃত। ইহার দরুণ সমাজে যশ্টা ধনসম্প্দ উৎপাদন হইতে পান্সে 
ততট। হয় নাঁঃ সাধাশ্নণ মানুষ যতটা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিত তত! 
পারে না| এবং পরিশ্রমী মানুষের সমাজে এবং রাজনীতিতে যে প্রতিষ্ট। 
সাধ্য প্রাপ্য তাহাও তাহারা! পায় না। 

সমাজতত্ত্রবাদের উদ্দেশ্য হইল পুঁঞ্জিপতি কর্তৃক শ্রযিকশ্েণীকে শোষণ 
করিয়া উদ্ধত মূল্য আত্মসাৎ করণ প্রতিরোধ । ইহা! নানা উপায়ে করা যাইতে 
পারে এবং সমাজতন্ববাদীগণ যে নানাব্ধপ পদ্ধতি প্রদান করিয়াছেন উহার 
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থার। সমাজতন্ত্রবাদও ভিন্ন ভিন্ন আকার গ্রহণ করিয়াছে । তবে বর্তমানকালে 
রাষ্ট্রকেই সমাজতন্ত্র বূপায়ণের দায়িত্ব দিবার নীতিই গৃহীত হুইয়াছে। 
সমাজের সংগঠিত শক্কিরূপে রাষ্র পুঁজিপতিদের নিকট হইতে জমি কল- 
কারখান। প্রভৃতি উৎপাদক সঙ্গতির মালিকানা নিজের হাতে গ্রহণ করিবে। 
সুতরাং উৎপাদনের স্বার্থে উৎপাদক সঙ্গতির প্রয়োগ একমাত্র রাষ্ট্র করিকে। 
এক্ষেত্রে পু'জিপতি শ্রেণী বলিয়া আর কিছুই থাকিবে না; দেশের সকল শিল্প, 
ব্যবসা বাণিজ্য রাষ্ট্রের হাতেই থাকিবে এবং বাষ্ট্রের দ্বারাই পরিচালিত 
হইবে । রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত শিল্প বাণিজ্যে সকল লোককেই পারশ্রমের 
দ্বার উপাজন করিয়া জীবিকা নিবাঁভ করিতে হইবে । 


সমগ্র উৎপাদন ব্যস্ত ও বণ্টনব্যবস্বা যদি রাষ্ট্রের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও 
পরিচালিত হয় তাহা! হইলে কোনও ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের 
মুনাফা প্রাপ্তির ভিত্তিতে উহ্থারা পরিচালিত হইবে না। কোন্‌ সামগ্রীকি 
পরিমাণে উৎপাদন করিলে সর্বাপেক্ষা বেশী মুনাফ। পাওয়া যাইবে এইন্ধপ 
ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচ1লিত হইবে না। কারণ, রাষ্র মুনাফা-সন্ধাশী 
সংস্থা নহে, ইহা জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান ; অন্ততঃ তাহাই ভওয়1 উচিত, জন- 
সাধারণের হাতে ক্ষমতা থাকিলে রাষ্ তাহাই হইবে । রা যদি কলাণকর 
প্রতিষ্ঠাম হয় তাহ] হইলে যে সকল শিল্প, ব্যবসা ও কৃষি উৎপাদন দেশের 
সামগ্রিক প্রয়োজন মিটাইবে, দেশের বৃহতবর স্বার্থ রক্ষ1! করিবে, দরিদ্র জন- 
সাধারণের শুখ-স্বাচ্ছদায বৃদ্ধি করিবে, রা অব্যবহিত লাভ-লোকসানের 
কথ! বিবেচনা না করিয়া সেই সকল শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিবে এবং সম্প্রসারণ 
ঘটাইবে! যদি মুনাফা উপার্জিত হয়, সে মুপ[ধ1 কাহারও ব্যক্তিগত 
তহবিল-এ যাইবে না, উহ অর্বসাধারণের কল্যাণে, সমাজে যাহাতে 
সর্বাধিক কল্যাণ আসে, সেই উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে । 

শুধু তাহাই নহে, এই ব্যবস্ায় ধনবন্টনের সমন্তার মীমাংসা হইবে? 
ধনবণ্টনের সমস্যা হইল উহার অসম বণ্টন | কাহারও হাতে প্রচুর সম্পত্তি 
ও উপাজন, কাহারও অল্প সম্পত্তি ও উপাজন, কাহারও বা সম্পর্তিও নাই 
উপাজনও নাই। ধনবণ্টনের এই বৈষম্য একদ1 মান্বষ অদৃষ্টের দান 
বপিয়াই মনে করিত, এখনও অনগ্রসর দেশে কোটি কোটি নিরক্ষর মাগুষ 
তাহাই মনে করে। কিন্তু ধনবণ্টনের ১খষম্য সমাঞ্জের আধিক কাঠামোর 
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মধ্যে নিহিত, এ কাঠামোর পরিবর্তনে এ বৈষম্য দূরীভূত করা যায়। দেশের 
বৃহত্তর শ্বার্থে উহা! দূরীভূত করা প্রয়োজন) দেশে বৃহত্তর শ্রেণীর হাতে 
যথেষ্ট অর্থ না থাকিলে উহ্বারা প্রয়োজনীয় সামগ্রা কিনিতে পারে না এবং 
তদহ্ৃপাতে শিল্প বাণিজ্যের প্রসারলাভ ঘটে না । সমাজতন্ত্রবারদের আদর্শ 
এবং উপকারিতা হইল ধনবণ্টনের বৈষম্য দূরা করা; প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ 
উপায়ে ধনীর নিপ্রয়োজনীয় অলপ অর্থ দরিদ্রের প্রয়োজনীম্ব এবং জঅক্রিয় 
অর্থে পরিণত করা । ইহাতে দরিদ্র বাচেঃ দেশ বাঁচে, দেশের সমৃদ্ধি হয়। 


সমাজতশ্ত্রবাদের এই আদর্শে দেশের মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি 
একটি বিশিই স্বান গ্রছণ করে। সত্যকার সমাজতন্ত্র প্রতিঠিত হইলে দেশের 
উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ইহার কারণ একাঁধিক। প্রেথমতঃ, 
শ্রমিকশ্রেণী কোনও ব্যক্তিগত মালিকের স্বার্থে; মালিকের মুনাফার অঙ্ক 
বাড়াইবার জঙগ্, পরিশ্রম করিতেছে না, তাহার উৎপাদনক্ষমত] দেশের 
কল্যাণে নিয়োজিত এই চেতনা তাহাদের মধ্যে আসে বা সহজেই স্যষ্টি 
করিয়৷ দেওয়া যায়| দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন পুঁজিপতি-মালিকদের মধ্যে অবাধ 
প্রতিযোগিতায় যে প্রভূত পরিমাণ অর্থের অপচয় হয় তাহ] নিরোধ কর যায় 
এবং উৎপাদক সঙ্গতিরূপে উহ্থাকে উৎপাদনের কার্ধে নিয়োগ করা হয়। 
তৃতীয়তঃ, দাম কমিয়। গেলে লোকশান হইবে এই সম্ভাবনায় মালিকশ্রেণী 
কৃত্রিমভাবে উৎপাদন কমাইয়া রাখে । সমাঞ্জতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইহ ঘটিবে 
না। এমন কি প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের পরে উহা বেশী উৎপাদন 
হইয়া গিয়াছে দেখিয়া মালিকশ্রেণী অতিরিক্ত উৎপাদন নষ্ট করিয়া 
ফেলিয়াছে তবু দেশবাসীকে উহ? ভোগ করিতে দেয় নাই, ইহার দৃষ্টাস্ত 
বিরল নহে। সমাজতস্ত্রে এইরূপ ঘট অসম্ভব। চতুর্থতঃ, কল সমাজ- 
তান্ত্রিক দেশ মোট উৎপাদকসঙ্গতির পরিকল্পিত ব্যবহারের আয়োজন করে; 
সমাজের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজন হিসাব করিয়া কোন্‌ সামগ্রী 
কতখানি উৎপাদন কর] প্রয়োজন তাহা স্থির কর! হয় এবং উৎপার্দক 
সঙ্গতিকে তদনুযায়ী বিভিন্ন উৎপাদনের কার্ষে নিয়োগ কর! হয়। 

চ601002016 10700161018 18060 81087 90018118777. 

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার দ্বারা বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ 
লমন্তার সমাধান হয়। কিন্তু একথা মনে করিলে ভুল হইবে যে সমাজতন্ত্র 
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কোন সমস্যা স্থষ্টি করে না। জঅমাজততন্ত্রও নানাবিধ সমন্তা স্থষ্টি করেঃ 
তাহার যধ্যে অর্থনৈতিক সমস্তা হইল নিম্নরূপ £ 

।১) ছোট বড় সকল প্রকার শিল্পের মালিক মালিকানার অহঙ্কারে 
এবং মাপিকানার স্বার্থে কাঁরবারের সাফল্যের জন্ত আপ্রাপ চেষ্টিত থাকে। 
সাফলোর জন্ত যথাসাধ্য চে] করিবার কার্ষে, বাহির হইতে তাহাদিগকে 
কোন উৎসাহ উদ্দীপনা যে!গাইবার প্রয়োক্জন হয় না। কিন্তযদি সবকিছুই 
রাষ্ট্রের মালিকান।ধীন হম, ব্যক্তিগত সম্পৃদ্থি বলিয়া কিছু না থাকে, তাহা 
হইলে কারবারেব সাফলে)ব জগ্ঠ প্রয়োজনীয় উৎসাহ উদ্দীপনা স্থষ্টি করা 
সম্ভব হয় না। স্মগ্র জনসমাঙক্গের সমষ্িগঞ্ স্বাথে প্রত্যেকে উৎপাদন 
বৃদ্ধির জন্গ আপ্রাণ চে] করুক, উঠ! আদর্শ কইলেও বাস্তবক্ষেত্রে এই 
আদর্শের বেন খুব ফলপ্রস্থ হয় ন।। দেশের কোন ঘোর সঙ্কটে 
দেশপ্রেম জাগরক কপ স্জ, জাগন্ধক আপনিও হয়, কিন্তু দৈনাশ্খন 
জীবনে নিয়মিত কার্মকলাপর্পে, অর্থনৈতিক কার্ধকলাপকে শুধু দেশপ্রেম বা 
সমগ্রি-শার্থেশ বাণী শ্রণাইযা ত্বরান্বিত কর1যায় না! হঁতরাং সমাজতম্ত্রকে 
ব্যক্তিমালিকানালর সহিত কিছুট। আপোষ করিতে তয় অথবা! যাহাদের 
হিতাথে সমাজতন্ত্র তাহাদেহ ৬পর বলপ্রয়োগ কারতে হয় অথব 
দেশের সঙ্কট বা ঘোর ছুদিন আবিষ্কার করিতে হয় ও জীয়াইয়! 
রাখিতে হয়। 

(২) সমাজতন্ত্র ধমবণ্টনের টৈষম্য দূরীভূত হয় কিন্ত পুঁজিগঠনের 
সমস্ত বাড়ে । পুঁজিপাতিকে বাদ দেওয়] যায় কিজ্ব পুশ্জিকে বাদ দেওয়া 
যায় না। পুশাজ বা মূলধন না হইণে উৎপাদন হইভে পারেন”, ক্রমান্বয়ে 
পুজি বাঁড়াইতে না] পারলে অনৈতিক উ£য়ন সম্ভব হয় না। কিন্ত 
দেশের মূলধন সঞ্চয় করে তাহারা, যাহাদের সঞ্চয়ের ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ 
অপেক্ষাকৃত ধনীর। | দরিদ্রের হাতে অর্থাগম হইলে ব্যয় হয়ঃ বর্তমানের 
স্বাচ্ছন্দ্য ৰাড়ে কিন্তু ভবিষ্যতের পুণ্জি বাড়ে না! ধনীর হাতে অর্থাগম হইলে 
সঞ্চয় হয়, ইহাতে পুঁজি-গঠন সম্ভব হয়। ধনবন্টনের €বষম্য থাকিলে 
সমাজে অঞ্চয় হয় বেশী। এ বৈষম্য কমিলে সমাঁজের সঞ্চয় ক্ষমতা কমে। 
সকল সমাজতান্ত্রিক দেশকে সেই কারণে, প্রথমদিকে অন্ততঃ, কঠিন পু*জি 
সমহ্াব সন্মুখীন হইতে হয়। 
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4008, ১৯১৭ জালে রাশিয়ায় বলশেতিক নাষে পরিচিত চরমপন্থী 
সাম্যবাদীগণ সাফল্য লাভ করিবার পর পৃথিবীতে সবপ্রথম বাস্তবক্ষেত্রে 
সাম্যবাদ প্রয়োগ হুর হইল । ক্ষমত! গ্রহণের পরেই সাম্যবাদীগণ সেখানকার 
জমির রাঙ্রায়ত্তকরণ হর করিয়া দে; কিন্ত কৃষকগণ তাহাদের প্রশ্জোজনের 
অতিরিক্ত ফপল রা্রকে প্রধান কিবে এই সর্তে তাহাদিগকে জমির দখল 
দেওয়! হইল। দুই বৎসরের মধ্যে সকল ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, পরিবহণ 
ব;বস্কা ও খনি রাগ্ৰায়ত্ত কর] হইল। বা্ায়ত করণের এই নীতি কিন্ত খিশ। 
বাধায় চলিতে গারে নাই পরকার ছুঁমি সংক্রান্প যে নীতি অনুসরণ 
ক'রতেছিলেন তাহাতে ক্ষকশেণী নিরুৎ্লাহ হইতেছিল বলিয়া উত্পাদন 
হাপ পাইতেছিল। দেশের 'শল্পোন্গতির জন্ত অব্য প্রয়োজনীয় সামগ্জা 
যথ! যন্ত্রপাতি, রেপ ইত্যাদি রুশ সরকার বিদেশ হইতে জংগ্রহ কগিতে 
বিশে অসুবিধা! বোধ করিতে লাগিলেন । পাম্যবাদের বাস্তব পণীক্ষায় সেই 
কারণে সরকার কিছুটা আপোষমুল্ক পরিবঙন করিতে বাব্য হইয়াছিলেন ; 
“নুতন অর্থনৈতিক নীতি (ইহ চ৩০9290150911০5) গ্রহণের দ্বার 
কৃষকর্দিগকে উদ্বত্ত শহ্য বিক্রয় কবিবরি অধিখাত্র প্রদান করা হুইল এবং 
ছোট খাটে! ব্যবসা বাণিজোর ক্ষেত্রে ব্যক্িগত মুনাফা গ্রহণেরও আধকার 
প্রদান করা হইল । ১৯২৮ সাল হইতে রুশ সরকার গুরুতর পর্সিক্মনার 
যুগ গুরু করিলেন। পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন! গ্রহণের দ্বারা ব্যাপক শিল্প ও 
কৃষি উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হয়। কুষকগণ এই যৌথ কৃ ব্যবস্থার প্রবল 
বিরোধিত! করিয়াছিল। অবশেষে আপোষমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ কর! 
হুইয়াছিল-__মালিকানা হইবে ব্যক্তিগত কিন্তু চাষ হইবে যৌথ। ১৯৩৩ 
সালে একটি দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ কর] হইল-_ ইহার উদ্দেশ 
ছিল ক্ষুদ্র পরিধির যস্ত্রশিল্পের সম্প্রদারণ। 

রাশিয়ায় সাম্যবাদী পরীক্ষায় জনগণের সকলের মধ্যেই উপার্জনের সমতা! 
আসে নাই। প্রত্যেকের নিকট হইতেই তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ 
আদায় করা হইবে এবং প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী জীবনধারণের, 
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সামগ্রী দেওয়া হইবে”--এই নীতি বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! যায় নাই। 
উপার্জনের পার্থক্য বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্ত উপার্জনের পার্থক্য ব্যক্তিগত 
গুণাবলী ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে, পৈতৃক সম্পত্তির দ্বারা অথব1 খাজনা 
আদায় করিয়া ব1 হুদে টাকা খাটাইয়া ধনী হইবার শ্থযোগ কাহারও নাই। 

109৮1811010 11010 71 8751877 90901811817). 

খাটি মাক্সপবাদ এর মধ্যে সমাজতস্ত্রের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, 
রাশিয়ার সাম্যবাদ তাহা! হইতে কিছুটা ম্বতন্ত্রূপ ধারণ করিয়াছে । 

প্রথমতঃ, মাঝ্সপীয় মতবাদ মনে করে যে রাষ্ট্রের অবসান ঘটাই চুড়ান্ত 
লক্ষ্য ) শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টি হইলেই রাষ্ট্রের অবসান হইবে কারণ রাষ্র হইল 
শরমিকশ্রেণীকে শোষণ করিবার যন্ত্র। রাশিয়ায় কিন্ত রাষ্ট্রের অবসান 
ঘটিবার কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যাঁয় ন1, বরং রাষ্ট্র ক্রমশঃই অধিকতর 
শক্তিশালী হইয়াছে । 

দ্বিতীয়তঃ, মাক্সীয় দর্শনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পুর্ণ উচ্ছেদ একটি 
মৌলিক বিষয় | রাশিয়ায় নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি শ্বীকৃত। 

তৃতীয়তঃ, মাক্সবাদ হইল আন্তজাতিক; শ্রমিকশ্রেণীকে রা্্ীয় 
সীমানার দ্বার! বিভক্ত করণের নীতি ইহ অস্বীকার করে। ইহা জাতীয়ত1- 
বাদের বিরোধী । কিন্ত রাশিয়ায় জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণা অত্যন্ত 
শক্তিশালী । 
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